ও গোপন প্রশ্নের উত্তর 
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আপ্পনাদের কাছে যদি এরকমই তকোতো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এব 
আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 
নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগাযোগ করুন । 
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৫বর্ষ ২সংখ্যা ২ শ্রাবণ ১৪১৪ ১৯ জুলাই ২০০৭ 


4161১ 
তালি না গালি ৪ মরুভূমিতে নাকি প্রাণ আনাই ছিল 
ব্লগবক ৬ তাদের উদ্দেশ্য! তাই তারা মরুভূমিতে 
আরশি ৮ , ক্যাকটাস”।এই ব্যান্ডের সদস্যরা মনে 
,শীরোগ ৯২ | কোনও ভাষা টি 
) ্ এরকমই কিছু 
কায়দা 85 ২২ ভি 7 বাতেলা দিচ্ছে 
কেত ২৬ ই ন্ : বাংলা রক ব্যান্ড 
ক্যাকটাস” 
সাজ 985859301 ২৭৮৮ 
ফুল চ08 ৩১ 
910 জ্ঞান ৩২ 
00৬81 কথা ২৩ 
জাল: - 
পেন্ট 8০৮ ৫২ 
99 ৫৭ 
কেটে পড়ি ৫ 
বাতেলা ২৬০ 
তোমার কোর্টে ৬২ 
0০1০৮ লিখছেন ৬৩ 
পপ 0০৮ ৬৪ 
খেল খেল মেঁ ৬৬ 
115 টোন ৭০ 
র্যাগিং এখন আইনত নিবিদ্ধ। কী লেখা আছে র্যাগিং সংক্রান্ত 
হাতে কলমে ৭২ আইনকানুনে £ কোনটি নিছক মজা আর কোনটাই বা অত্যাচার, 
[বক্স ৭৪ তার উপরও নির্ভর করে র্যাগিংয়ের সংজ্ঞা। কলেজে র্যাগিং 
নি কখনওই কাম্য নয়, কিন্তু সিনিয়রদের "মজা" কি আদৌ এড়াতে 
14150 ব্যাগ ৭৫ পারে নতুন ছাত্রছাত্রীরা? এসব নিয়েই এবারের “হাই ফাইভ"! 
রি ৬19৬ সম্পাদক 
প্রি ৬1০%+ ভাল না কেলো ৮২ গৌলোমী সেনগুপ্ত 
ৃ রগ এবিপি প্রাঃ লিমিটেডের পক্ষে 
কল সান্েল বিজিৎ 
চিনাীদা সাইন হি রেল ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট কলকাতা ১ 
- 75 দেবালিস মি (৯৮৩১০ ২৬৫৪১) প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাঃ লিমিটেড, 
সূচিপত্রের মডেল: পার্ন মিত্র ২১১/২০৭ উপেন ব্যানার্জি রোড, 
কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৮৩১৫ ৫৯২১৩) কলকাতা ৭০০ ০৬০ থেকে মুদ্রিত। 


ফোটো: সোমনাথ রায় (৯৮৩১৫ ৪৫৭৭৫) 


বিমান মাশুল: ত্রিপুরা, আন্দামান, মণিপুর ১ টাকা 


জন্য অপেক্ষা করে থাকি। 
যতই পড়াশোনা থাকুক, 
পড়বই। তোমার 
মেকওভার দেখে বেশ 
অবাক হলাম এবং 
আনন্দও পেলাম। দারুণ 
হয়েছে গুরু, কেস পুরো 
জমে ক্ষীর! চালিয়ে যাও, আমরা 
সবসময় তোমার পাশে আছি। 
শুভ, এষা (ই-মেল মারফত) 


“উনিশ কুড়ি'-র মধ্যে এমন কিছু 
বিষয় চাই, যা বেশি ভাগ্যে 
বিশ্বাসী না হয়ে আত্মবিশ্বাসী হতে 
সাহায্য করবে। অল ইন্ডিয়া . 
রেডিও এবং অন্যান্য এফ এম 
চ্যানেলের আর জে-দের নিয়ে 
“কভার কথা” ছাপলে খুব ভাল 
লাগবে। - 

পম্পা কোলে শিবপুর, হাওড়া 


.৪ জুন সংখ্যা পড়ে খুবই ভাল 


অবলম্বন করতে হবে জেনে 


জন্য £ মনে হয় না! এর আগে 
মেকওভার সংখ্যাতেও তোমরা 
যেসব পরিবর্তনের কথা 

লিখেছিলে, তাও মধ্যবিভ্তদের 
নাগালের মধ্যে ছিল না। প্লিজ, 


উনিশ কুড়ি [প্র তা 


২০০৬ সংখ্যায় ব্যক্তিত্ব" বিভাগে 
দেওয়া হয়েছিল। “লাফিং গ্যাস" 
বিভাগে আমরা কি লেখা 
পাঠাতে পারি? 

গ্রোলাম মৌলা খান 

বিযুুর, বাঁকুড়া 

সম্পাদকীয় উত্তর: 

ভুল ছবি প্রকাশ করার জন্য 
আমরা দুঃখিত। তুমি 'লাফিং 
গ্যাস* বিভাগে লেখা অবশ্যই 
পাঠাতে পার। 


এই কয়েক বছরে তুমি আমাদের 
মন জয় করে নিয়েছ। তোমার 


নামও রকিং। চালিয়ে যাও গুরু! 
দেবাশিস ধর হুগলি হীজ্ভিনিয়ারিং 
ত্যান্ড টেকনোলজি কলেজ; 
অমিত সেন (ই-মেল মারফত 
বোধিসত্ব্ব ই-মেল মারফত) 


“উনিশ কুড়ি'র 
মেকওভার দারুণ 
হয়েছে। 


হচ্ছে গুরু। কিছু মনে কোরো না। ১৯ 
জুলাইয়ের বদলে সেরা গপ্পো প্রকা শিত 


তৃতীয় বর্ষ সিএসাসি ত্যাকাডেমি অফ + 
টেকনোলজি 


রয়েছি এবং এখানকার যাতায়াতের 


এখানে অটোর নির্দিষ্ট ভাড়া ও মিটারও 


হবে ১৯ অগস্টে। 


[1151 07 টা 


গার্নিয়ের পিওর 
পিম্পল কন্ট্রোল পেন 


ভারতের প্রথম কাইক-ফিক্স 
পিম্পল কন্ট্রোল পেন। 
এর অনন্য আ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ফরমূলা ব্রণ"র 


সময় থেকেই। ফলে ব্রণ*র প্রকোপ কমে যায় আর 
আপনি পান নির্মল, গরিষ্কার-পরিচ্ছন ত্বক। 


ব্রণচোখেপড়ে পিওর পেন-কাজকরে  ব্রণক*মে যায় 


প্রমাণিত কার্যকারিতা: 
ব্রণ কমিয়ে দেয় : 92%* 


সপ্রাহক- রর লালের মে কাতার 
481-জন নারীর ওপর করা পরীক্ষা । 


আরো পরামর্শের জন্যে গার্নিয়ের লিন কেয়ার আড়ি 

ই-দেল করুন এখানে : 8015010)0811101705.001 অথবা এখানে ফোন করুন: (622 রহ 8264. 
টাল রী নব : 1800-22-3000 অথরা আগনার কোনো ভিজা থাকলে ঢা নর উকাছে 
0271767 বারা ৪৯ 4392)1 9157 পিছু টা, 8 পর্যত 


লাগ গালি যারাগট িতগাটিটাাগাাটিজডাইিগতারডিগাচলরাাজাররারাগানা টির 


্ 


টা 


. না, দু'এক বছর আগেও এ নিয়ে বিতর্কের 


কোনও অবকাশ ছিল না। কারণ, টিনএজ 
থেকেই আমি লিভিং টুগেদারের পক্ষে ছিলাম। 
বিয়ে, মানিয়ে চলা, তারপর ধরাবাঁধা জীবন__ 
উফ, এই জটিল সম্পর্কের রসায়ন ভাবতেই 
কান্না পেত! এমনকী, ব্যাপারটা এমন লেভেলে 
গৌঁছেছিল যে শুধু লিভিং টুগেদারের সমর্থক 
হওয়ায় নিজেকে অতিবড় ফেমিনিস্ট পর্যন্ত 
ভাবতে শুরু করেছিলাম। 

কিন্তু ভুলটা ভাঙল প্রথম এক বন্ধুর বিয়েতে 
গিয়ে। বিয়েবাড়ির ইতিউতি চোখ-চাওয়াচায়ি, 
জীবনে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রথমবার 
পজিটিভ একটা অনুভূতি হচ্ছে। বিয়ে আর 
লিভিং টুগেদার, আপাতদৃষ্টিতে দৈনন্দিন 
জীবনযাত্রায় তেমন কোনও পার্থক্য না 
থাকলেও, কোথাও নির্ভরতার একটা বিশাল 
ফারাক কিন্তু থেকেই যায়। লিভিং টুগেদার 
অনেকটা রাস্তায় একঝলক দেখা হয়ে যাওয়ার 
মতো! দেখা হল, ভাল লাগল, কথা বললাম, 
একসঙ্গে থাকার সংকল্প নিলাম। তারপর 
একদিন পথ ফুরিয়ে এল, সহবাসের নিয়মভাঙা 
উত্তেজনাও ফুরিয়ে গেল। কিন্তু জীবনটা তো 
আর রাস্তা নয়, জীবন আসলে একটা স্টেজ। 


তে রানার 


এই নাট্যমঞ্চে বিয়ে একটা বড়সড় 
নাটক। এবং আমরা তার কুশীলব। 
তাই এখন ব্যক্তিগতভাবে আমি 
বিয়েরই পক্ষে। বিয়ে নামক 
 সম্পর্কটার মাধ্যমেই তো আমরা 

“কখনও স্বামী স্ত্রী, কখনও মা-বাবা, 
আবার কখনও বা অন্যকিছু। আমার তো 
মনে হয় জীবনে এই সবকণ্টা সম্পর্কেরই 
দরকার আছে, জীবন এতে পূর্ণতা পায়। 
প্রতিটি সম্পর্ককে আলাদাভাবে উপভোগ 
করতে না পারলে তো জীবনও পুরোপুরি 
উপভোগ করা যায় না! আর লিভিং 
টুগেদারের ক্ষেত্রে আমার অন্তত মনে হয়, এই 
সম্পূর্ণতাটা কখনওই আসতে পারে না। 

একই ছাদের নীচে একসঙ্গে থেকে প্রাথমিক 
ভাল লাগাটা হয়তো থাকবে, কিন্তু তার বেশি 
কিছুনয়। আজ ভাল লাগছে আছি, কাল ভাল 
না লাগলে থাকব না, আবার পরশু অন্য 
একজনকে ভাল লাগছে, তার সঙ্গে থাকব_ 
লিভিং টুগেদার ব্যাপারটাই তো এরকম, 
দায়িত্বর বালাইটা অনেক কম! অথচ সবই 
পাওয়া যায় একই ছাদের তলায় থেকে। চাইলে 
মাতৃত্বের স্বাদও, বাধা দেওয়ার কেউ নেই। 
অন্যদিকে আবার আমার আমিত্ব, নিজস্কতা সব 
কিছুই কিন্তু বাকি থেকে যায় লিভিং টুগেদারের 
জীবনে। নিজেদের মধ্যেই যদি বোঝাপড়ার 
অভাব থাকে, তাহলে ভবিব্যতে সন্তানের বেড়ে 
ওঠার পক্ষেও তা বিরক্তিকর। হ্যাঁ মানছি, 
সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্কেও বোঝাপড়ার অভাব 
থাকতে পারে, মা-বাবার ঝগড়া সেখানেও 
ছেলেমেয়েদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে, 
কিন্তু বিয়েতে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ভিতটা 
অনেক মজবুত থাকায় চট করে কোনও একজন 
সব কিছু ছেড়ে চলে আসতে পারে না। কিন্তু 
লিভিং টুগেদারে সামান্য ঝগড়া থেকেই সম্পর্ক 
ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। কারণ সাধারণত 
লিভিং টুগেদার করতে আসার মানসিকতার 
মধ্যেই কিন্তু লুকিয়ে থাকে ভাঙনের ইঙ্গিত! 
আমি যখন খুশি এই সম্পর্ক ভেঙে দিয়ে চলে 


যাব, এই ডোন্ট কেয়ার ভাবের ফলে 
কমিটমেন্টের ভিতটাই দুর্বল হয়ে যায়। তাই, 
ছেড়ে বেরিয়ে আসাটাও স্রেফ দু' মিনিটের 
ব্যাপার। 

তাছাড়া আমাদের সামাজিক পরিকাঠামোতে 
লিভিং টুগেদার ব্যাপারটাকে এখনও মেনে 
নেওয়া হয়নি, ফলে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব 
থেকেই যায়। আমার তো মনে হয় লোকজনের 
সন্দেহ এড়িয়ে বেশিদিন লিভিং টুগেদার করার 
মানসিকতাটাও একটা বড় ফ্যাক্টর। সবার 
হয়তো থাকেও না, ঝোঁকে পড়ে এমনটা কেউ- 
কেউ করে, কিন্তু কিছুদিন পরেই আবার ব্যাক 

টু প্যাভিলিয়ন, হয় একা, কিংবা এনআরআই 
ধরে বিয়ে! 

এই তো দিনকয়েক আগের কথা। সাদার্ন 
আ্যাভিনিউ ধরে হাঁটছি। হঠাৎই চোখে পড়ল 
পাশের একটা বাড়ির বারান্দায়। দেখেই বোঝা 
যাচ্ছে সদ্যবিবাহিত দম্পতি। ব্যালকনি থেকে 
বৃষ্টিভেজা বিকেলে অল্প আলো জ্বলা কলকাতা 
শহরটাকে দেখছে, তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ 
করছে পড়ন্ত বিকেলের সৌন্দর্ষ। এই দৃশ্যটাই 
বলে দিল, লিভিং টুগেদারের ভাষা, “এই আছি, 
বেশ আছি; আজ আছি, কাল নেই"! কিন্তু বিয়ের 
মধ্যেই রয়েছে লিভিং টুগেদারের কনসেপ্ট 
অর্থাৎ শরীর ও মন দেওয়া-নেওয়া করে 
দু'জনের একসঙ্গে থাকার আইনসম্মত স্বীকৃতি 


বল সরকার হরি, 
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কলকাতা-৭০ 


লিভিং টুগেদার া বিয়ে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এটা রেশ গুরুতু্ণ 
প্রশ্নই বটে ! এবং এই নিয়ে তক্কো-বিতক্কোরও শেষ নেই। সেই 


'লিভিং টুগেদার 


সঞ্জু নি লক ০০ জল গজ - রি 


পা না 


বল 


লাল 


গা পা আর 


০০৮৮০ ধস পাপা 


এদের ক্লাসরুমটি তৈরী হয়েছে একটি সটডিওল অনুকরণে 
প্রথম কোন সাউন্ডপুফ এ খ্যাকসটিকালি তির 


গানগুলো রে নও কারে তাদের সিডি দি দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ব 
শুনে প্র্যাকটিস্‌ করার জন্য। এছাড়া তাদের পছন্দ অনুযায়ী 
টিচারদের দেওয়া হোমওয়ার্ক অনুযারী তাদের ট্র্যাক ্‌ 
-যাতে তারা সঠিক ভাবে অনুশীলন কর রে 

এই অসাধারণ সেটআপ দেখেই এখ রাজি হয়েছেন গানের জগতের সেরা শিল্পী উষাউথ্ুপ দায়িত্ব নিয়েছেন স্টেজ পারফরমেন্স 
এবং কমিউনিকেশন শেখানোর । রূপঙ্কর দায়িত্ব নিয়েছেন স্টুডেন্টদের সেমিক্লাসিকাল গানের ট্রেনিং দেওয়ার। এবং ফ্রেস কম্পোজিশনের ওপর 
রেকর্ডিং করানোর টেকনিকও শেখাবেন উনি। এবং ওভারঅল পারফরমেন্স এবং ট্র্যাক সিংগিং এর ট্রেনিং দিচ্ছেন জোজো। ব্যান্ড সিংগাররা 
ওনারা ভোকাল ট্রেনিং ছাড়াও অর্কেস্ট্ার সাথে পারসেনটেশন শেখাচ্ছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে লাইভ শোতে, অচেনা হ্যান্ডস এর সাথে 
সিংগারদের সিন্ক্রোনাইজ করতে অসুবিধে হয়। সেইক্ষেত্রে কিভাবে গানগুলো গাইতে হয় তারই নো-হাউ টা এনারা শেখাচ্ছেন। এছাড়াও রয়েছেন 
সুরকার প্রণয় অধিকারী - পরবর্তী শিল্পী তৈরী করাই যার কাজ। 

তবে খাঁরা বহুদিন ধরে শিখেছেন এবং কানটাকে পেশা হিসেবে নিতে চাইছেন তাদের জন্য এই টেক্নিকাল ট্রেনিং কোর্সটি একেবারে আদর্শ 
এবং কোর্সটির শেষে স্টুডেন্টদের প্রপার প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার দায়িত্বও নিচ্ছে এই ইনস্টিটিউট। সবমিলিয়ে - এই ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও অভিনব 
শিক্ষার আয়োজন রয়েছে একমাত্র সঙ্গীত গুরুকুলেই। তাই যারা গানের জগতে 0০19৭ হতে চাইছ তারা আর দেরী না করে চলে এসো 
91-07910- এর অফিস। কোর্স সম্বন্ধে যে কোন তথ্য জানতে ফোন কর - ৩২৯৫-২২১১ ও ২৪৮৬-০৭৪৩ নম্বরে ও সরাসরি তুহিনা 
পান্ডের সঙ্গে কথা বলতে ডায়াল কর ৯৮৩১০৩৩৩৩০। 
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চলবে। ক্লাস শুরু হবে অগ্াস্টের প্রথম সপ্তাহ থেকে। সালা ওজর ডজন 31108001 


হুমি আবার নতুন ড্রেস কিনবে। 


গীলটালেও তোমার কেনা ড্রেস 


তোমার চিন্তাভাবনা যথেষ্ট স্থিতিশীল। 
সেজন্যই অনেক ভেবেচিন্তে যে-কোনও 
ব্যাপারে তুমি সিদ্ধান্ত নাও। কোনও বিষয়ে 
তোমার মতামতের খুব-একটা পরিবর্তন ঘটে 
না। তবে তোমার মধ্যে কোথাও একটা 


একগুঁয়ে মনোভাব রয়েছে। সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে 


আনেক সময় দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। তার 

মানে কিন্ত কখনওই নিজের মতাদর্শ বুদলে 
ফেলা নয়! সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার 

চেষ্টাকরো। 


২. তোমার এক বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করায় তুমি . 
সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে যে, কখনওই তার সঙ্গে 
কোনও যোগাযোগ রাখবে না। তুমি 


যোগাযোগ কর না। 


মাঝেমাঝে যোগাযোগ করলেও দূরত্ব 
বজায় রাখ। 


খনও ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা কর, আবার 
: কখনও পুরনো কথা মনে পড়লে 
যোগাযোগ বন্ধ করে দীও। 


বিশেষ ভাল লাগে। তুমি 


মোটামুটি নিশ্চিত তাদের মধ্যে কাকে 
ঈীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে। 


সু আল কাউকে বিয়ের কথা ভাব, তো কাল 
অন্য কাউকে দেখে মনে হয়, সেই 
তোমার উপযুক্ত! 


কিছুদিনের জন্য মনে হয়, কাউকে তুমি 
বিয়ে করবে। কিন্তু ক'দিন পরেই মনে 
হয়,আবার অন্য কাউকে দেখে এরই কথা 
মনে হচ্ছে। 


্রনিভার্সিটিতে যেসব রাজনৈতিক 
লী সভঠন রয়েছে, তাদের কোনও 


কন যোগ দেবে! 


ব্লীজনৈতিক মতাদর্শ সম্পর্কে 
ভবিনাচিস্তা করাই ছেড়ে দেবে। 


উনিশ কুড়ি &9$:7 ১৯জুলাই ২০০৭ 
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৬115 059 


নিবেদিত হল পল্ডূস হোয়াইট বিউটি ফ্রিন লাইটেনিং ক্রিম, ডিটক্স ভিটামিন্স 20খিা)৩ 
সমেত । আপনার ত্বকে গভীর ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় বলে, আপনার নিভে ৮৮ 
ত্বক হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল আরো কোমল, আর সেজে ওঠে স্থায়ী, নেট এও 


ঝলমলকরা গোলাপি আভায়। আপনাকে দেখায় আগের চাইতে অনেক 
বেশি সুন্দর । আর আপনার উনি পড়েন গোলাপি আভার গভীর প্রেমে । 


রি € 

অভিনেত্রী 

আমি তখন স্কুলে পড়ি, সেই সময়কার একটি 
ঘটনায় আমি ব্লাশ করেছিলাম। স্কুল থেকে বাড়ি 
ফেরার পথে একটি ছেলে প্রতিদিন আমায় ফলো 
করত। প্রথম-প্রথম ব্যাপারটা তেমন পান্তা দিইনি। 
কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পর 
ব্যাপারটা বাড়াবাড়ি বলে 
. মনে হল। একদিন সে 
আমাকে একটা প্রেমপত্র 
₹& দিল। এটা আমার 

/ জীবনের প্রথম প্রেমপত্র। 
এটা পেয়ে সত্যিই লজ্জায় 
আমার গাল লাল হয়ে 
গিয়েছিল। শুটিংয়ের সময় 
এমন অনেক ঘটনাই 
ঘটেছে যেগুলোতে খুব 
সামান্য হলেও আমি ব্লাশ 
করেছি। অনেক ঘটনায়ই 
আমি ব্লাশ করি। তার কিছু 
মনে আছে, আবার অনেক 
মুহূর্ত ভূলে গিয়েছি। সত্যি 
কথা বলতে কী, মাঝে- 
মাঝেই ব্লাশ করার 
» মতো অনেক ঘটনা 
& ঘটে। তবে প্রেমে 
পড়া আর 
প্রোপোজাল 
পাওয়ার ঘটনায় 
বোধ হয় সব 

ঠট মেয়েই 

রাশ করে। 


€) - 


মাজিশিয়ানও অভিনেত্রী 


976. 
অভিনেত্রী 


আমার জীবনের ব্লাশিং মুহূর্ত... একটু ভেবে বলতে 
হবে! একবার আমার এক বিশেষ বন্ধুর জন্মদিনটা 


ভুলে গিয়েছিলাম। পরদিন রাত ১২টায় সে আমায় 

যেগ্ডলো নিজের অজান্তেই গাল লাল করে দেয়। কথাটা শুনেই লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিলাম। 
কিন্তু আমরা বুঝতেও পারি না, সেটা লাশের কোন আর-একটা ঘটনার কথা বলি। প্রায় প্রতি শনিবারই 
শেড, লাল, গোলাপি, মভ না পিচ... ভ্যালেন্টাইন আমি কোথাও যাওয়ার বা কিছু করার প্ল্যান করি। 
ডে-তে আমি বিউটি পার্লার থেকে চুল কেটে কিন্তু আমার এমনই ভুলো মন যে, কোনও প্ল্যান 
গাড়িতে উঠে স্বভাবসুলভভাবে ড্রাইভারকে করলেও শেষ পর্যন্ত তার কথা 
বললাম, চলুন'। আচমকা পাশ থেকে ভেসে এল, 
“আপনি কে? আমার গাড়িতে আপনার কী চাই? 
এ-কথা শুনে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। 
তাকিয়ে দেখি, বছর ছাবিবিশ বয়সের একজন 

হ্যান্ডসাম ছেলে ড্রাইভারের সিটে 


বসে আমাকে প্রশ্ন করছে 
এবং দুর থেকে আমার 
ডাকতে-ডাকতে ছুটে 
আসছেন! ছেলেটার প্রশ্ন 
করার ভঙ্গিতে আমার মনে 
হয়েছিল, ছেলেটা যেন বলতে চাইছে, 
আজ তো ভ্যালেন্টাইন ডে, তাই কি তুমি আমার 
গাড়িতে উঠে বসেছ! বোঝো আমার অবস্থাটা! 
এমন অস্বস্তিকর পরিবেশে আমি আগে কখনও 
পড়িনি। কথাটা ভাবলে আজও আমার গাল লাল 
হয়ে যায়। তা ছাড়া আরও একবার প্রিন্সেপ ঘাটে 
শুটিংয়ের সময় হঠাৎ করে শোনা দু'টো মন্তব্য 


রাশিংয়ের রং আমার গাল ছুঁয়ে গিয়েছিল। ভিড়ের 


মধ্যে থেকে দুটি মেয়ে বলাবলি করছিল, আমায় 
নাকি তারা অভিষেক বচ্চন আর সলমন খানের 
বিপরীতে দেখেছেন! এমন কথা শুনলে রাশ না 
করে থাকা যায়? 
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যে গোলাপি আভা লাবণ্য যোগায় স্থায়ীভাবে... 


উ€)7 
ব্যান্ড ব্লাশ করার কথা মনে করলেই মনে পড়ে যায় 


মধ্যে যার যত বেশি গুণ, 
স্টার দেওয়া হবে।গুণ 
বলেতে কে কতখানি 

রগ . টিটারদের কথা শোনে, কে কত 
শান্ত আর ডিসিপ্লিনড, এই আর কী! কে কটা 
স্টার পাচ্ছে, এটা নিয়ে আমরা সকলেই খুব 
এক্সাইটেড থাকতাম সবসময়। আমি একবার 
ক্লাসের সবচেয়ে বেশি স্টার পেয়েছিলাম। 
স্বাভাবিকভাবেই আমার তো খুশি হওয়ার কথা। 
কিন্তু ম্যাম যখন আমার নামটা ঘোষণা করেছিলেন, 
তখন আমি প্রচণ্ড লজ্জা পেয়ে গিয়েছিলাম এবং 
লাল, গোলাপি, বেগুনি, ব্লাশিংয়ের যতরকম শেড 
হয়, প্রায় সবই আমার গালে পড়েছিল বলতে 
পারো। আমার ক্লাসমেটরা খুব খুশি হয়েছিল 


আমাকে নিয়ে, ম্যাম আমাকে বোঝালেন যে, এতে | 


লঙ্জা পাওয়ার কিছুই নেই। কিন্তু আমি কিছুতেই 
নিজের অপ্রস্তৃত ভাবটা লুকোতে পারছিলাম না। 
ঠিক এই রকমই লাল, গোলাপি, বেগুনি আমি হয়ে 
গিয়েছিলাম আরও একবার। আমি পড়তাম 
গোখলে মেমোরিয়ালে। তখন সেন্ট 

গেয়ে আমি ফার্ট প্রাইজও পেয়েছিলাম। 
আমারই এক ব্লাসমেট সেই ট্রোফিটা নিয়ে 
দু'হাত দিয়ে উঁচু করে ক্লাসে ঢুকেছিল। 
স্বাভাবিকভাবেই সকলে প্রচণ্ড খুশি। 

কিন্তু ব্লাশ করা ছাড়া আমি তো আর .. 
কোনওভাবেই রি্যাক্ট করতে 

পারছিলাম না! 


€-€ি 
অভিনেত্রী 


রাশিং মুহূর্ত! কোনটা ছেড়ে কোনটা বলব। তবে 
ব্যক্তিগত জীবনের কোনও ব্রাশিং মুহূর্ত অন্য 
কারও সঙ্গে শেয়ার করার কথা বললেও আমার 
গাল লাল হয়ে যায়! একবার হায়দরাবাদে আমার 
একটা ছবির শুটিং চলছিল। সে সময় একটি ছেলে 
এসে আমার ফিগার ও অভিনয় নিয়ে অনেক মন্তব্য 
করছিল। কথা প্রসঙ্গে তাকে আমি জানিয়েছিলাম, 
আমার পরবর্তী বড় কাজ অনুরাগ বসুর 'লাভ 
স্টোরি” সিরিয়ালে। একথা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে সে 
তখন প্রায় হাতে স্বর্গ পাওয়ার মতো লাফিয়ে ওঠে 
আর বলে, “আরে অনুরাগ বসু কঙ্গনা 
রানাওয়াতকে না নিয়ে তোমায় নিয়েছে! ওর চেয়ে 
তুমি অনেক বেশি সুন্দরী!” কঙ্গনার সঙ্গে আমার 
তুলনা শুনে কোন মেয়ে না ব্লাশ করবে! আরও 
একবার স্টুডিওতে অভিনন্দন জানানোর জন্য 
আমার এক সহপাঠী আমাকে ফুলের তোড়া 
উপহার দিল। যদিও আমি ওর 
থেকে তোড়াটা নিইনি, তবুও 
লাল, গোলাপি, পিচ নানা 
| রঙের হয়ে গিয়েছিল সেই 
মুহূর্তে! 
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_.. প্রেমে পড়ুন গোষণভরা গোলাপি আভার। 
_ যে গোলাপি আভা লাবণ্য যোগায় স্থায়ীভাবে... 


রোগা-বপি 


অনুযায়ী যেসব এক্সা 


(টে শরীরচর্চার কথা বলতে গেলে জিমের কথা 
স্বাভীবিকভাবেই মনে আসে। জিমে গিয়ে 
শরীররচচী করা নিযে কিছু বলো। 


জিমে যে সকলকেই যেতে হবে, এমন কোনও 


কথা নেই। জিমে গিয়ে ওজন তোলার কথা শুনে 


ঘাবড়ে যেও না। ওজন তোলা মানেই কিন্তু 
হাজার কিলো ওজনের ডান্বেল, বারবেল 
তুলতে হবে, এমনটা নয়। নিজের শরীরের 
ওজন অনুযায়ী যেসব এক্সসারসাইজ করা 
দরকার, তাই করা উচিত। একটা কথা বলি, 
চাইছি, হলিউড-বলিউড,যত 
নায়িকাদেরই দেখছ, প্রত্যেকেই কিন্তু 
ওয়েট ট্রেনিংটা প্রপারলি করেন। নইলে 
এরকম ছিপছিপে চেহারা হয় না। 
রানি মুখোপাধ্যায়, করিনা কপুর 
থেকে শুরু করে জুলিয়া রবার্টস, 
প্রত্যেকেই ওয়েট ট্রেনিং করেন। 


(0 যোগাসন কি সকলেরই 
করা দরকার? 


আমি তো বলব ফ্লেক্সিবিলিটির জন্য 
যোগাসনের কোনও বিকল্প নেই। 
যোগাসনের আর-একটা সুবিধে হল 
এটাই পৃথিবীর একমাত্র এক্সারসাইজ যা 
ইন্টারনাল অর্গানগুলোকে সচল রাখতে 
সাহায্য করে। তবে যোগ্াসন করার আঙ্গো 
কোনও অভিজ্ঞ ট্েনারের কাছ থেকে 
নিয়মকানুন জেনে নিতে হবে। সব আসন 
শরীরে যদি প্রবলেম থাকে, তা হলে 
কোনও-কোনও আসন তোমার পক্ষে করা 3 
উচিত নয়। এই ব্যাপারটা মাথায় রাখা 
প্রয়োজন। এটা অনেকটা পরীক্ষায় 
নহর পাওয়ার মতো। একই বই, 
একই নোট্স পড়ে যেমন সকলে 
সমান নম্বর পায় না, তেমনই 
একরকম যোগাসন করেও 
সকলে এক ফল কখনওই 
পাবে না। একই 
এক্সারসাইজ চার্ট 


রসাইজ করা দরকার, তাই করো। বলছেন টোটা রায়চৌধুরী 


চি ৫টি ট 
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ফলো করে কিন্তু এক-একজনের এক-এক রকম রেজাল্ট আসতে 

পারে। সপ্তাহে দুর্দিন যোগাসন, দু* দিন কার্ডিওভাসকুলার ত্যাক্টিভিটি 
এবং এরই সঙ্গে দৌড়নো, সীতার কাটা, স্কিপিং ইত্যাদি করলে। আর 

দু'দিন ওজন নিয়ে এক্সারসাইজ করলে। তা হলেই ঠিকঠাক 
ফিটনেস তুমি আযাচিভ করতে পারবে। 


(তা হলে ঘোগাসন বা এক্সারসাইজ করলে অনেক শারীরিক 
সমস্যাই মিটবে বলছ? 


ফিটনেস কিন্তু দু'টি স্তম্ভের উপর দীড়িয়ে আছে। প্রথমটা 
হচ্ছে ঘুম, প্রতিদিন অন্তত আটঘণ্টা ঘুমনো দরকার। আর 

দ্বিতীর পিলারটি হচ্ছে প্রপার ভায়েট। এই দু'টো যদি 
ঠিক না থাকে, তা হলে কিন্তু প্রচুর এক্সারসাইজ করেও 
তোমার কোনও লাভ না-ও হতে পারে। তাই নিয়ম 
করে ঘুমও কিন্তু দরকার, এটাকে অবহেলা করা ঠিক 
নয়।ঘুম না হলে অনেক সময় প্রপার ডায়েট চার্ট মেনে 
ঠিকঠাক খাওয়াদাওয়া করলেও শারীরিক সমস্যা 
থেকেই যায়। 


টে মেদ কমানোর ব্যাপারে কোনও নিয়ম মেনে 
টলতে হবে? 


ঝরিয়ে ফেলতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মেদ 

শরীরে নানারকম উটকো ঝামেলা ডেকে আনতে পারে। 
একে আটকাতে পার তুমিই। তেল, ঘি, মশলা, মাখন, 
চিজ, পনির খাওয়া কমিয়ে দাও। 

অটোমেটিক্যালি দেখবে যে, তোমার 

আসবে। ন্নেহজাতীয় খাবারদাবার 

একেবারে বন্ধ না করলেও খাওয়ার 

পরিমাণ কমিয়ে দীও। চপ, 

কাটলেট, চাউমিন মাঝেমধ্যে 
চলতে পারে তবে বুঝেশুনে ! 
বুঝলে তো? 


মডেল: তিতিক্ষী 
মেকআপ: বিদিশা রায় 
ফোটো; পার্থসারথি রায় 
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পন কে রে কে নো বলে, আপনার 


ত্বক হয়ে ওঠে আরো উজ্জ্বল আরো কোমল, আর সেজে ওঠে স্থায়ী, 
ঝলমলরুরা গোলালি আভা জা 


বেশি সুন্দর | আর আপনার উনি পড়েন গোলাপি আভার গভীর প্রেমে । 
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ওতে 


তদের সঙ্গে কাটানো আমার ১৮ বছরে, আবার 
_. কুৎসিততম ঝগড়াও লেখেছি। কিনি 
মাকে জিজ্ঞেস করতে পারিনি কোরণ;আমার ১৮. 
বছরেই তীর মৃত্যু হল) যে, কেন তিনি শুধু 
উনার বা 


! করেছিলেন, যাঁকে বিয়ে করলে সমস্যা হতে. 


পারত এবং হয়েওছিল। তিনি একভন বিদৃধী 


টি র সব মিলিয়ে বেশ গম্ভীর আর সিরিয়াস শৈশব 
২. আমার। এসব দিন আমায় কালচারালি অনেক 
যেন ধরলে রমলা ই 1 আমি ছোটবেলাতেই ঠিক... . 

ক্রলান, হাপুরুযাদের সতো আমিও বাঁধা গতে 


এক্সটিহ্কট 
আমিহাহলিনহিলামএবহীবএলেন্টিউিবিনের 


ভুল হবে না,যদি আমার ্বার্থটাকে আমি বৃহত্তর 
ই 


তা 


ওষুধ খাওয়া, না, না-খাওয়া£ আমি নিজেকেই 
নিজে প্রশ্ন করেছি, কী চাই আমি! ইনস্ট্যান্ট 
রিলিফ না পার্মানেন্ট কিওর, নাকি প্রিভেনশন? 
এক-একবার এক-একটাকে ঠিক বলে মনে 
হয়েছে। ভাল করে ভাবলে দেখবে এই প্রত্যেকটি 


বিষয়েরই পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তি দেওয়া যায়। 
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আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেল। কিন্তু 
আমি ভালবাসলাম আমার স্কুলের 
মাস্টারমশাইদের দেওয়া চ্যালেঞ্জকে 
আ্যাকসেপ্ট করে ফোটিম্থ থেকে একলাফে 
সেভেম্থ আর সেভেম্থ থেকে একলাফে ফার্স্ট 
হতে। একবার অধিকার করা হয়ে গেলে 
মেটিরিয়ালিস্টিক অধিকৃতের উপর বিশেষ 


ভিলযালাীমাগাডত 


গ্যালিলিও যে দু'টো অসম ওজনের লোহা আর 
উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দূষণ প্রকৃতির সব 
£ আইডিয়াল স্চুয়েশনকে খেয়ে ফেলেছে। 
কিছু নেই, কিচ্ছু নেই (কোনও কালেই ছিল কি?)। 
যৌবন যখন শুরু হয়, তখন মানুষ প্রাণপণে সেই 
কল্পনার আইডিয়াল সিচুয়েশনটার পিছনে দৌড়ুয় 
আর মাঝ-যৌবনেই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যায়। তার 
থেকে ভাল, প্রথম থেকেই ৯০ ডিগ্রি পজিশনে 


যানি 


মায়া আমার থাকে না। প্রেমকেও যদি ক্ষমতা 
৪ ঃ দখল বা অধিকার বলি, সেক্ষেত্রে মাঝেমধ্যে 
_ ব্যাপারটা আবার আলাদা। কিন্তু মায়া-মমতার 


াাাাঠাতাাারটাযারাডরামান 


হ্যাঁ,আমি কিন্ত অহস্কারের কথা বলছি না। তাই 
বলে কি অহঙ্কার থাকবে না? না-না। থাকবে তো 
বটেই! জীবনের ঝালমুড়িতে অহঙ্কার হল 
কাঁচালক্কা। বাট, ওস্তাদের মার হল এডিটিংয়ে, 
মিক্সিংয়ে... ব্যালান্স রাখলেই ট্র্যাপিজে টিকবে, নয় 
তো জীবন পাজামা খুলে নেবে। 


 নীতিবাক্য: প্রেমে পাজামা খুলো না। 


: ঠ্) একাকিত্ব 

ই একটা কথা বলব? এই একাকিত্ব বিষয়টা 
১ কিন্তু যাই বলো, বেশ মজার! একাকিত্ব 
আসলে জল। জলের যেমন আর-এক নাম 
; জীবন, জীবনের আসল নাম হল একাকিত্ব 
১ জলকে যেমন যে পাত্রে ভরবে, সেই পাত্রের 
: চেহারা নেবে, একাকিত্বও তাই। ধরো, তুমি 
: তোমার একাকিত্ব নিয়ে দুঃখ করতে চাও, 
পারবে।'আবার ধরো, তোমার একাকিত্বকে 
তোমার কৃতিত্বতে ভ্যালু আড করতে ইউজ 
করতে চাও, পারবে। একাকিত্ব স্বাধীনতা 
দেয়, নাকউঁচু ভাব দেয়, সর্বহারার চাপহীনতা 
দেয়, আবার নিজেকে নিজের সবচেয়ে বড় 


' 8 সমালোচকও বানিয়ে দেয়। 


ভাবনার ভিড়ে কখনও হারিয়ে গিয়েছ? অমুক 
১ ঘটনা থেকে এসেছেন অমুক চিন্তা, তিনি 

ই অপেক্ষা করে আছেন তমুক সমাধানসূত্রের 
জন্য মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্তরে ! এরকম 
এক্সপিরিয়েন্সের জন্য বলছি, জাস্ট একা হয়ে যাও, 
বেড়াতে যাও, কিন্তু একা-একা, যাতে পরিচিত 
কারও সঙ্গে বকরবকর না করতে পার। ভাষা 


দেখাতে হবে। আমি যখন ক্লাস সিঝে পড়ি, তখন 
ট গান আর আঁকার স্কুলে ভর্তি হই। সেখানে আমি 
সব বিষয়ে দুর্ধর্ষ রেজাল্ট করি। সেই যে শ্রেষ্ঠত্বের 
নেশা আমায় পেয়ে বসল, ব্যস, শুরু হল আমার 


বিবয় বা পিছুটানের প্রশ্ন যতই আলাদা ইঙ্গিত দিক 
না কেন, প্রেম কিন্ত আদতে ক্ষমতা দখলেরই 
খেলা। ছোটবেলা থেকেই কোনও দিনই যে 
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গবিত হতে পারেনি, সে 
তার উপড়ে যাওয়া শিকড় গাঁথতে চেয়েছে 
বন্দরে-বন্দরে লাভ-স্টার্ভভ নাবিকদের মতো, 
মাঝে-মাঝে হেরে যাওয়া হয়তো দরকারি, 
কিন্তু সে কখনও হারেনি। 

শোনো, আমি খুব কৌশলে যেটা বলতে চাইছি, 
সেটা হল প্রেম ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা আসলে 
একটা পুরনো বস্তাপচা কনসেপ্ট। সময় কখনও 
দিতে চায়, মানুষ থেকে জাস্ট ছাপ বানিয়ে 
দিতে চায়। সেই ছকের সহজ শিকার হয়ো না। 


একটা স্পেস, অঙ্ক আর-একটা স্পেস, এই দুই 
আর-একটা ডাইমেনসন-_ এসব থেকে 
মাঝেমাঝে হলেও ছুটি নাও, তবেই বুঝবে ছুটি 
কাকে বলে! 


ম্যাট্রিক্স সিনেমাটা দেখেছিলে? 


চলো, আমরা সবাই একা-একা ম্যান্রিক্স ফিল্টা 


আর-একবার দেখি। 


বন্ধুত্ব হল একটা অনুঘটক, ক্যাটালিস্ট। রাসায়নিক 
বিক্রিয়ায় সে অংশগ্রহণ করে না, কিন্তু সেনা 
থাকলে আবার রাসায়নিক বিক্রিয়াটাও হত না। 


প্রেম ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণার চেয়ে, প্রেম ভেঙে 
উৎপাদনশীল! হ্যা, প্রেম যতটা উৎপাদনমুখী 


বন্ধুত্ব খুব একটা বিশ্বীসযোগ্য কিছু না, 
যে-কোনও মুহূর্তে পালটি খেতে পারে। তবে 
এটাও ঠিক যে, পালটি খাওয়ার আগে পর্যন্ত 


প্রকল্প, ততটাই উৎপাদন করতে পারে তোমার 
মূল্যবোধ। মূল্যবোধ কোন জিনিসটা বলো 
তোঃ তোমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা। অন্যের 
প্রেমে পড়ো, ভাল কথা, কিন্তু কিছুতেই নিজের 


সাচার 


গাঙযাযাধরাযা়াটিটগযভাডেজাযাযাটাাযাযাযাচগাটজের 
ছোটা। ফরেস্ট গাম্প সেই যে পিছন থেকে 


শুনেছিল, 'রান ফরেস্ট, রান তার সেই ছোটা 
আর শেব হয়নি। ছুটতে-ুটতে অনেক কিছু 


উপকারই করে যায়। তোমাকে খালি ওই 
ট্রানজিশন পয়েন্টটা চিনতে হবে, যেখান থেকে 
পালটি খাওয়ার শুরু। 

আমি কলেজ ছাড়ি ১৯৯৫-এ। এম এ পড়তে 


প্রতি ভালবাসার বিনিময়ে নয়। আয়নাকে নিজের 


উনিশ কুড়ি (৯০) ১৯জুলাই ২০০৭ 


ভর্তি হয়েও ছেড়ে দিই। কারণ, আমার প্রায়োরিটি 


টুন 


ছিল মিউজিক আর স্কুলের চাকরিটা। তো, বন্ধু 
তৈরি হওয়ার সব স্কোপ বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় 
নিজের গান শোনানোর জন্য যে মঞ্চের আয়োজন 
আমি নিজে করেছিলাম, সেই মঞ্চ থেকে 
আমাকেই নামিয়ে দেওয়া হল। কাজেই আমার 
তৎকালীন বন্ধুদের কাছে আমি হয়ে গেলাম 
হাসাহাসির পাত্র। ফলে আমাকে যেতে হল 
আন্ডারপগ্রাউন্ডে, আর প্রায় তিনবছর আমি 
কাটালাম বন্ধুহীন। তখন আমার একলা ঘরের 


সিচুয়েশনের খোঁজ! আমরা প্রত্যেক রোববার 
আলোচনা করতাম বড়-বড়, ভারী-ভারী বিষয় 


তীর প্রতি আমার ভালবাসা হুহু করে 


নিয়ে। অচিরেই শুরু করে দিলাম লিটল ম্যাগাজিন 


ছুটে আসছে। আমায় এলোমেলো 


প্রকাশ করা, তৈরি করলাম গানের দল। কিন্তু 
আমাদের আসল কাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন 


টালমাটাল করে দিল সেই আবেগের 
জ্রোত, আমি হাহাকার করে কেঁদে 


লোকেদের খুঁজে বের করে তাদের বদলাবার জন্য 
জান লড়িয়ে দেওয়া, তাদের পিছু নেওয়া আর 
বকবক করে মগজধোলাই করার চেষ্টায় ঘিলু 
নাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু তোমাদের কী বলব, এইসব 


কম্প্যানিয়ন ছিল আমার মিউজিক তৈরি করবার, 
কুটির শিল্পের মতো করে নিজের ডেমো নিজে 
বানানোর ক্ষমতা। এর মধ্যেই হঠাৎ একটি ছেলে 
কোথা থেকে যেন আমার খবর পেয়ে আমার গান 
শুনতে এল। বাংলাদেশি ছেলে, পড়াশোনা করতে 
কলকাতায় এসে একা-একা থাকে। 

গান শোনানোর আগে আমি বহুবার তাকে 


টার্গেটরাই আমাদের পেড়ে ফেলল বাস্তবের 
মাটিতে। আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলাম 
এভাবে হওয়ার নয়। এরা জেগে ঘুমোচ্ছে, এরা 
পৃথিবীর কলঙ্ক। 

ফলে আমরা ভীষণ রেগে গেলাম। ঠিক করলাম 
এদের সবাইকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে, 
যেনতেনপ্রকারেণ আমরা ইউটোপিয়া আনবই। 


বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, আমার গান শুনে 
কারও ভাল লাগে না, তারও ভাল লাগবে না। 
কিন্তু সে আমায় অবাক করে দিয়ে জানাল যে, 
আমার গাওয়া গান দু'টো তার ভীষণ ভাল 
লেগেছে। পরের রোববার তার বন্ধুদের সে তার 
আস্তানায় নেমন্তন্ন করেছে। সেখানে যদি আমার 
গিটারটি নিয়ে আমি আসি, তার খুব ভাল লাগবে 
এবং সে নিজের হাতে রেঁধে আমায় মাংসভাত 
খাওয়াতে পারে। 

আমায় অনেকে আজকাল জিজ্ঞেস করে যে,আমি 
তাদের বন্ধু হতে পারি কিনা। আমি পালটা প্রশ্ন 
করি, বন্ধু হতে গেলে আমায় কী করতে হবে। 
আসলে বন্ধু হল ইন্টারনেটের মতোই একটা 
বিশাল চেন। সেই ছোটবেলায় চেন 

লেটার গেম বলে একটা খেলা ছিল না! 
হয়তো। বন্ধুত্ব একটা বিশাল নেশা, একটা 
বিজ্ঞান। বন্ধুত্ব একদিকে যেমন আমার গানকে 
স্বীকৃতির সিলমোহর দিতে পারে, তেমনই কদর্য 
হাতে অপবিত্র করে দিতে পারে আমার 
একাকিত্বর সম্মানকে, ঝেপে দিতে পারে আমার 
টাকাপয়সা, ভাল্গুক দেখেই আমায় একলা ফেলে 
চড়ে পড়তে পারে গাছে। 


বন্ধত্ব ব্যবহার করৌ...কিস্তু, সাবধানে। 


এই রে! ভীষণ বন্ধুত্ব-বিরোধী মনে হচ্ছে আমায় £ 
না, আসলে যেটা বলতে চাইছি তা হল, বন্ধু হওয়া 
আার বন্ধু বোঝা অত সোজা নয়, মনীষীরা পর্যস্ত 


পৃথিবীকে নতুন করে কনস্টাক্ট করতে হলে একটা 
ম্যাসিভ ডিকনস্ট্রাকশন দরকার। সেটা করতেই 


হবে। হত্যা চাই, মৃত্যু চাই! 

এ তো গেল একটা ভাবনা। আবার দ্যাখো তো, 
৯/১১ ঘটনার পর যারা প্ল্যাকার্ড হাতে রাস্তায়- 
সত্যিই সবাই রূপকথার জীবন কাটাচ্ছিল? ওই 
তো এক বৃদ্ধ বাবা খুঁজছে তার যুবতী 
মেয়েকে, যার সঙ্গে তার মতের 
কোনও দিক থেকে কোনও 

মিলই ছিল না, ্ত্রী খুঁজছে 

তার সেই স্বামীকে, 


১ 


যাকে 


সন্দেহ করে 

সে হয়তো 

পিছনে গোয়েন্দা 

লাগিয়ে দিয়েছিল! এদের কী দরকার 
এই প্ল্যাকার্ড হাতে পুরনোকে খোঁজার £ 
আমার মায়ের মৃত্যুতে আমি 
আত্মসংবরণ করেছিলাম। জোর করে 
বলেছিলাম, আমি কীদব না, কাদার 


ত বলে গিয়েছেন না £ সুখের কোকিল..ইত্যাদি- 
ইত্যাদি £ সেটাই মাথায় রেখো। ভাল বন্ধু পেয়ে 
হুল এনজয়, কিন্তু আবার বলছি... 

কধানে। 


9) আত্মহত্যা 

হব সেকেন্ডারি পরীক্ষার জাস্ট পরে আমরা 
নু ক্ছুবান্ধব ভেবেছিলাম পৃথিবীটাকে বদলে 
হুল ওই হয় না, বলছিলাম না, আইডিয়াল 


] 


মতো কিছু হয়নি। এটাই জগতের 
নিয়ম। সবাইকেই যেতে হয়, 
ডিকনস্ট্রাকশনের গ্রাউন্ড জিরোতেই 
কনষ্টরাক্ট করব আমার ভবিষ্যতের 
স্াগল। 

বাবা মারা যাওয়ার দিন আমায় ঘিরে 
ধরল অসীম শুন্যতা। সেদিন বুঝলাম 
একাকিত্ব কাকে বলে। পৃথিবীর 
নিয়মেই মারা গেলেন বাবা, কিন্তু তবুও 
কেন জানি না, তার কবরের পাশে দীড়িয়ে 


উনিশ কুড়ি 


১৯জুলাই ২০০৭ 


উঠলাম। 
কী কাণ্ড! আমিও শেষমেশ প্ল্যাকার্ড হাতে 
পড়লাম জীবনের নিউ ইয়র্কে। কুসংস্কার হত্যার 
প্রকল্পকে ছাপিয়ে খুঁজে পেলাম জীবনের দাম। 


তাই আমার আর আত্মহত্যা করা হল না। 


মেকআপ: অর্জন চৌধুরী (৯৩৩৯৭৪২৫০০) 
ফোটো: দেবাশিস মিত্র 


মন কখনও কোনও নিয়ম মেনে চলেফিরে বেড়ায় না, তবে গল্প-কবিতার ভাষা, ছবির ভাবনাই বা নিদিষ্ট নিয়মের শেকলে বাঁধা থাকবে কেন? জীবন 


আসলে অর্থহীন, তাই রোজকার দিনযাপনেও অত অর্থ-টর্থ খুঁজে বেড়ানোর দরকারটা কী! তাই শুরু হোক পাগলামো, যার আর-এক নাম ডাডাইজম। 


কোন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 


সব না রে মা 


থাকে, ভুইফোঁড় তো কিছু আর হতে পারে না! 


এ 752 


প্রথমে সামাজিক পটভূমি থেকে উঠে আসে, 


তারপর নি লিকেরই বা আর্টফর 
_ আট্স সেক" গোছের মতবাদ শিকড় ছড়ায়। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধল, তখন বহু শিক্ষিত 
মানুষই কেমন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। 


তখন স্বপ্ন, কল্পনা,ই চ্ছের সাহায্যে তৈরি 


58 মা টা 


উঠবে না গুলি। 
আঁভাত গার্দ, ডাডাইজম বা ডাডাবাদ এবং এর 


হয়ে শুরু হল এই ভাড়া মতবাদ, কারা ছিলেন এই ভাবনার পথিকৃৎ এসব জানাতেই কলম ধরল আঁতেলদা এবং আঁতেলদি। 


আ্যা্টিভেট হিসেবে “ভাভা' 'সব দাদাগিরি 
[সী মুলতুবি রেখে আকাশ, পাখি, মেঘ নিয়ে কাব্যি 
[ছবি  আরম্ত করলেন! বরং ঠিক উলটোটাই বলা... 
_ যায়। আসলে ভাভাবাদের জন্ম জুরিখে, যদিও 
পারি 
“লিটারেচার পত্রিকাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা 
একটি গ্োষ্ঠী। ১৯১৮ এবং ১৯২২ সাল 
_ ভাডাইজমের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ । ত্রিস্তান 
জারা লিখলেন “ডাডা ম্যানিফেস্টো” (১৯৯৮) 


(১৯২২) তবেসম্পর্ 
মতবাদটাই যে জারাকেন্টিক 
ছিল না, সেটা মাথায় 

রাখা প্রয়োজন। ডাডা 
উল্লেখযোগ্য নাম জেনে 
নেওয়া যেতে পারে __ হুগো 
% বল, এমি হেনিংস, মার্সেল জাঙ্কো, 
০ এ 


. হত। কিন্ত হঠাৎ "ডাডা' কেন? কীঅর্থ এই : ৃ 
শব্দের। ত্রিস্তান জারার দল তাঁদের শিল্পকে... 
“আর্ট' নয়, বলতেন 'আ্যান্টি আর্ট"! সুতরাং, 
মতবাদের নাম নিয়েও যে তাঁরা বিশেষ মাথা 
 ঘামাবেন না, এটাই তো স্বাভাবিক। তবু 'ডাডা” 
শব্দের উৎপত্তি নিয়ে ধোঁয়াশা আছে। জারা 
এজ টব নাজাত 


পোগাগাগ গাগা গাগা 


গা গাগাগাগাগাগাগাগাগগাগাগাগাগাযাগণবগগাচাাংগাগাগীথাাাাালাাগাগাগাগাগা 


১১১১১১১১১১১ সারার 


ভাবা বু চয়ে অবচে কেইবেশিগুরুত্ব নেই 
এই ফাঁকে ডাভাদের পাগলামো নিয়ে একটা গঞ্পো 7 য়ছিলেন। জারা তাঁর ম্যানিফেস্টোতে :... তথার্ৎ এই ইতিবাচক" শবদটিতেই দারুণ আপি 
বলাযাক (আতেলদা খোঁচা দিযে আতৈলাদিকে 1002109£...... জানাল আঁতেলাদি। তার মতে, ডাডাবাদ মোটেই 
বলল, প্যাখ, কিছু ফান এলিমেন্ট' খুঁজে পাস কি. ৫ [ 9115 210 0851 .. কোনও ইতিবাচক দিকের ইঙ্গিত দেয়নি কখনও 1) 
না”)! ১৯১৬ সালে জুরিখে আ্যান্টি-আর্ট সভা. 96 ১ 5585 
কী করা যায়? একটি ফ্রেঞ্চ-জার্মন অভিধান... কেম উত্তর র ভি ুলছিলাতারা নে ০ তারা 


নেওয়া হল, এবং তার ভিতর সজোরে বসিয়ে ও 8:0794১ %4174,1681108 00৩ 01 ০? বিশ্বাস করতেন, তা আসলে তীদের পলাতক 
দেওয়া হল একটি কাগজ কাটার ছুরি। ধারালো পি * _ মনোবৃত্তিকে (বেসিক্যালি তো তারা পালাতেই 
্রান্তভাগ যে-শব্দে এসে থামল, সেটাকেই বেছে. 9৩৫ 15857, 0৩, 05০07120910 চাইছিলেন যুদ্ধের বীতৎসতা, প্রতিবাদের 
নেওয়া হল। এটাই “ডাডা”শব্দের উৎপত্তি নিয়ে (এই ময় তা রী উৎসাহিত হয়ে বলল, ভ্বালাধরানো ভাষা থেকে) কোনও দিশা দেখাতে 
দ্বিতীয় গন্স। প্রসঙ্গত, ফরাসি ভাষায় ৫০৫এমানে আমার তি না মাথায় এসেছে)।  পারেনি। নেতিবাদ কখনওই কোনও শুভ 
বাচ্চাদের বসার মতো কাঠের তৈরি ঘোড়া। নং ডুছে যুদ্ধের , .... অস্তাবনার দিকে নিয়ে যেতে পারে না, এটা বুঝতে 


লেকচার-কালচার 75 রর দূর শজন্ব রঙ্গমখে রানে আনতে 


হয়োবে। আগলে |] কিন্তুযোগ ই হালি তা-ই আসলে 

প্রথম  সুররিয়ালিজম বা পরা (বো অধি) বাস্তববাদ। কিন্ত 
ক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া বাঞ্চনীয় নয় বলেই 
ভাডাবাদে শুরু করে প্রবন্ধ ডাভাবাদেই শেষ করা 

_. ডাডা-নিদর্শনস্বরূপ ত্রিস্তান জারার একটি উদ্ভট 

কবিতা উদাহরণ হিসেবে রাখা গেল! 


[07128 8 1920191 £90612 
ট 85 8106328৩1, 
86800 50195079. . 
:00999০ 20৮0101502০ 2) 11015 075 15088 ; 


1 রি... 90 অঞ01010 10915 য0709610, 
শুভবদধি। ডানাবাদীরা তার এটি ্ 222 ১ 08৫ 98016 811015. - 
প্রতিবাদে নিজেদের লেখা আঁকায় ্ ০ 10 টি ০5ডি115 ০০০ ০০০৪০) ০1106 ৬৩৪৭০ 091 
ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন আর-এক 17215 079 0119 200019 210 00601677৪11 10 89. 
নৈরাজ্যের চিত্র, যেখানে নেই কোনও 9781 86705. 
নিয়মকানুন কিংবা নির্দিষ্ট স্পষ্ট অর্থ। 50081 98017০01018 ০0৩ চা 05 
ভাডাবাদ মুলত গড়ে উঠেছিল ফ্রয়েডের এ 
মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে। হা সি. 0০29 ০০৮০108085051 10015970577 1010 


ডাভাবাদীরা বলতে লাগলেন, মানুষ তো কখনও... 0155197019088, 


নিদিষ্ট গঠন মেনে বাসুত্র ধরে চিন্তাভাবনা করে পে র [0510060 চি 15561016 ১৩৪ 

রর সেই টা নি উঃ ] 0 20 10515 ৮০ 81৩ রাঃ 10571161) 0151781 
নির্দিষ্ট নিয়মে না হওয়াই উচিত। মানসিক ২ ১. 81111701701 0112170175 $617311110, 5৮৩) ভি 
অনুভূ তির প্রকাশযোগ্য যা কিছু, অর্থাৎ কবিতা, 1 07910016019160. 709 


প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্র, 009 ০ 10. 


উচিত নয়। 45101800%/7070-এর বোঝো! এভাবে নাকি কবিতা লেখা যায়! কে 
কনসেপ্টটা এখান থেকেই জন্ম নিল, বলা 1 জানে, ডাডাইস্টরা হয়তো সবই পারেন! 
যেতে পারে। একেবারে কিছুই না ভেবে: দি ছবি মিত বি 
যেমন ধারা কথায় শুনি, হারার 

এখানেও এঁরা স্বতঃস্ফূর্ত লেখায় বিশ্বাসী হলেন। 


৩ সি, 


[23113517723 
4011. 


স্পটলাইটের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে তুমি! পূর্ব ভারতের 
একমাত্র হট ত্যান্ড হ্যাপেনিং টিনএজ মডেল হান্ট প্রতিযোগিতা 


“স্ট্রিকূস-উনিশ কুড়ি গ্রাম হান্ট ২০০৭! ক্যাটওয়াকে 

র্যাম্প কাপিয়ে মেলে ধর নিজেকে। দেখাও ব্যক্তিত্বের ঝলক। 
গ্ল্যামারস্ফিয়ারে পাকাপাকি ঠিকানা গড়ে তোলার হাতছানি 

তোমার সামনে! কুল ত্যান্ড ক্যাজুয়াল ছেলে মেয়েরা ফর্ম ফিলআপ 
করে পাঠিয়ে দাও ২৪ আগস্ট ২০০৭-র মধ্যে। 


সেরা হলে জিতবে স্ট্রিক্সের হাইজেনিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 


1/9165-8110108107061 


গু 
০7/১4/1300 


পাশাপাশি দখ টি ও | পাশাশিপাশাশপা 
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পোশাক সৌজন্য 
ডিজীইনার দেবারুণ মুখোপাধ্যায় 


যোগাযোগ: ৫২ ডি/১১/১ বাবুবাগান লেন 


এ নট টু রি ঠ 
টা 11711 


১২০ টাকা চোখালামা) % 
৪১৬০০ টাকা (দেবারুণ) 
আাড অন:সাইড ব্যাগ 
১৫০০ টাকা (দ্েবারণ), 


্বার্টটপ 
আযাড অন 


ঠ 


টু রা 


ৃ মডেল: সুজর ও সুইটি 
সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় (৯৮৩০১৯৪৮৬৬২) 


মেকআপ: 
. ফোটো; 


৮৭1 ফেনি: 0০৩৩) ২২৫২ ৬৪০৮ 
শুটিং কো-অর্ভিনেটর-ঈঙ্সিতা বসু 
£নীলোৎপল দাস (৯৮৩১২ ৫৬৮২৪) 


গা নংএফ ৫৮৬০, 


টপ: ২৬৫ টাকা 


শর্ট স্কার্ট: ৩৯৫ টা 


(ইমেজ ত্যান্ড স্টাইল) 
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রিটন 
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আযাড অন:রিস্ট 
তিটি ৪৫টা 


চি 


টিউব টপ: ২৫০ 


; টপ: ১৯৫ টাকা 


আযাড অন: দুল, 


: বিকিনি: ২০ 
(স্যানি) 


শর্ট স্কার্ট: ১৯৫ টাকা ্‌ 
মেজ ত্যান্ড স্টাইল) 


আযাড অন: রোলার ও ক্লিপ 
(মাথায়), হার হোতে) 


(ইমেজ ত্যান্ড স্টাইল) 
স্কার্ট: ২৮৫ টাকা (স্যান্ডি) 


জ্যাকেট: ৩৮৫ টাকা 
ট্রাউজার: ৭৫০ টাকা ৬ 
আযাড অন: ছাতা, 


কা লি 


০১০১১১১ 


(স্যান্ডি) 


স্লিপারস 


০টাকা 


উনিশ | ই ২০০৭ 


গ্রেট ব্রিটেনে একসময় স্কুল ইউনিফর্সের অঙ্গ ছিল স্কার্ফ। কেতের জন্য নয়, 
ঠান্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যই এই ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। এখনও 
অনেক দেশে ঠান্ডার হাত থেকে বীচতে বা ধর্মীয় কারণে মাথা ঢেকে রাখতে 
্কার্ষ পরা হয়ে থাকে। সে সব দেশের কথা আলাদা । আমাদের এখানে 
অবশ্য ঠান্ডা বা ধর্স, এ দু'টোর চেয়ে “কেতণ্টাই স্কার্ষের জনপ্রিয়তার মূল 
কারণ। কারণ, আজকাল স্কার্ক ঠান্ডার জন্য বা ধর্মীয় কারণে যত না পরা হয়, 
তার চেয়ে বেশি পরা হয় কেত মারতে !ক্কার্ষ দেখতে এক টুকরো কাপড় 
হতে পারে, তবে তার মহিমা কিন্তু অনেক দূর পর্যস্ত বিস্তৃত। ভারতীয় ও 
প্শ্চিমি, দু'ধরনের পোশাকের সঙ্গেই মানানসই স্কার্ফ বদলে দিতে পারে 
পুরো 'লুকণ। পোলকা ডট্স যোর নাম এককালে হয়ে গিয়েছিল “ববি, প্রিন্ট), 
্্রাইপ্ড, মাল্টি-কালার্ড বা একরঙা সব ধরনের স্কার্ফই এখন ইন। তার 
প্রিন্টও হতে পারে নানা ধরনের, পশ্চিম বা খাঁটি ভারতীয়। স্কার্ট, শট ড্রেস 
বা কর্তি-চুড়িদারের সঙ্গে স্কার্ফ দেখতে খুব ভাল লাগে। ফমীল শাট ও * 
ট্রাউজারের সঙ্গে একরগা স্কার্ফও দারুণ হিট। স্ট্যাপি টপ বা স্প্যা্গেটি উপর 
সঙ্গে স্কার্ফ নেওয়ারও বেশ চল আছে। যদিও স্কার্ফ মেয়েরাই নিজেদের 


স্টাইল স্টেটমেন্টের একচেটিয়া অংশ করে নিয়েছে, তবে ছেলেরাও কিন্তু 
১৮৫ ৬৬ ঃ রর একটু অন্য লক দিতে স্কার্ফ ট্রাই করে দেখতে পারো। আমাদের কথা বিশ্বাস 
আাকসেসরিজ সৌজন্য: হচ্ছে নাঃ তা হলে “বিখ্যাত” কারও উদাহরণ দেওয়া যাক। রূকস্টার বব 
মোহববতে, মেট্রো প্লাজা শপ নং-৩০৮৮ ফোন: ২২৮৮ ৩৪৮৯। ভিলনকে কিন্তু মাঝেমধ্যেই স্কার্ফ পরে দেখা যায়! তা হলে আর দেরি 
চাম্বা লামা, শপ নং-এফ ৫৮-৬০, পুরনো নিউ মার্কেট। কীসের? কয়েকটা ফ্যাশনেবল স্কার্ফ কিনে ঠিকঠাকভাবে নিজের পোশাকের 
ফোন: (০৩৩) ২২৫২ ৬৪০৮। সঙ্গে “টিম'করে ফ্যালো ও তৈরি করো একান্ত নিজন্ব স্টাইল স্টেটমেন্ট! 


ইমেজ ত্যান্ড স্টাইল, ৯৮৩৬৩ ৬১৭৭২। 


একটু অন্য ধরনের 
রাবার ব্যান্ড দিয়ে 
চুল বাঁধো। 
পোশাকের সঙ্গে 
রঙ মিলিয়ে 
এগুলো পরলে 
পারি যে, তোমার 
পালটে! 


তবে এগুলো স্ট্রেট কিন্তু ঘন র্‌ 
চুলেই বেশি ভাল লাগে। ৫ 


যে-কোনও পোশাকের সঙ্গে, 


ফোটো; প্রদীপ আদক 


সোজা বা কোঁকড়ানো, দু" ধরনের চুলেই 
পরতে পারো মোটা হেয়ার ব্যান্ড বা হেড 
ব্যান্ড। পোশাকের সঙ্গে ম্যাচ করে একরঙা, 


উনিশ কডি ছু ১৯ জুলাই ২০০৭ 


আমার মুখে খুব ব্রণ হয় এবং দাগ থেকে ঘায়। এ 
ছাড়াও প্রায়ই নাকের দব' পাশে, গালের কিছু অংশে 
এবং চিবুকে কালো দাগ হয়। ঘরোয়া উপায়ে এর 
কোনও গ্রতিকার সম্ভব কিঃ 
মিতা মাইতি পুর্ব মেদিনীপুর 


কালো দাগ দূর করতে প্রতিদিন আধ টেবিল-চামচ মধু 
ও এক টেবিল-চামচ আলুর রস মিশিয়ে মুখে মাখো। 

এর সঙ্গে সপ্তাহে দু' দিন এক চা-চামচ মুলতানি মাটি বা 
বেসন, এক চা-চামচ গাজর বা আলুর রস, এক চা-চামচ 
নিমপাতার পাউডার, আধ চা-চামচ চন্দনবাটা ভাল করে 


মিশিয়ে নিয়ে মুখে মিনিটকুড়ি লাগিয়ে রাখো। তারপর 
ভাল করে মুখ ধুয়ে নাও। প্রতিদিন প্রচুর জল খাবে। 


প্রথমত, বছরখানেক ধরে মাথার সামনে ও মাঝখানে 
এত চুল উঠছে যে, টাক পাড়ে ঘাচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যা 
হল, মুখে কোনও গঁজ্ভ্বলা নেই। মাঝেমাধো শুকনো 
চামড়া ওঠে। সমাধান পেলে ভাল হয়। 

রিয়া দাস শ্রীরামপুর, হুগলি 


নিয়মিত চুলের যত্ব নাও। সপ্তাহে একদিন হেনা করো। 
প্রতিদিন হেয়ার ভাইটালাইক্তার ব্যবহার করো। সপ্তাহে 
তিনদিন নারকেল তেল ও ক্যাস্টর অয়েল মিশিয়ে ভাল 


করে চুলের গোড়ায় লাগাও। প্রচুর জল, টাটকা 
শাকসবজি ও ফল খাও। দ্বিতীয় সমস্যার সমাধানের 
জন্য পাকা কলা চটকে তার মধ্যে এক চা-চামচ মধু 
মিশিয়ে মুখে মাখো। মিনিটকুড়ি রেখে ধুয়ে ফ্যালো। 
গোঁফ বেরিয়েছে। এর প্রতিকার কীভাবে সম্ভব £ 
তানিয়া সমাদ্দার উত্তরপাড়া, হুগলি 


সাজ-স্গৃণ। 7৮/৮ 
প্‌ 


বেশ কয়েক বছর ধরে আমার র্‌ 
চুল উঠে যাচ্ছে। কিন্তু নতুন চুল 
খুব-একটা গজাচ্ছে না। কী করলে গজ. 


কৌশিক চট্টোপাধ্যায় ছাতনা, বাঁকুড়া 


সপ্তাহে দু” দিন চুলে সমপরিমাণ নারকেল 
তেল, এ এপ ্পানী 
মিশিয়ে ব্যবহার করো। মাথায় তেল 
পর গরম তোয়ালে দিয়ে গরম ভাপ 
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উনিশ -কুড়িদেরও একটু পুশ ওয়া প্রয়োজন। চিক 
'ভুনট ক্রস দ্য লাইন? 2 ৮588 


জিমন্যাসিয়ামে ভর্তি হতে এসেছে এক ছাত্র। 
সেখানে শরীরচর্চরি সঙ্গে 
চি] পড়াশোনাও শেখানো হত। 


শীয়ৈল / হিস। প্রথাগত 
আযাডমিশন টেস্টের 
পাশাপাশি সেখানে নেওয়া হত 


অন্যরকম পরীক্ষাও। একটি ঘটনার 
উল্লেখ করা যাক। জিমের বড় 


চেষ্টা করল ফ্রেশার ছাত্রটিকে। এমনকী, দেখাতে 
বলা হল শারীরিক কসরতও। সব পরীক্ষায় উত্তী্ন 
হতে না পারলে কিন্তু নো চান্স! বলা বাহুল্য, এ-ও 
র্যাগিং এবং বেশ বড় ধরনেরই র্যাগিং! 
১৮৭৩ সালে আমেরিকার কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে 
এক ছাত্র র্যাগিংয়ের কবলে পড়ে মারা গেল। 
র্যাগিংয়ে মৃত্যুর প্রথম উদাহরণ এটাই। এখানে 
বলা যেতে পারে, ব্রিটিশদের কাছে যা “ফ্যাগিং, 
আমেরিকায় যা “হেজিং” তা-ই ভারতসহ আরও 
অনেক জায়গায় 'র্যাগিং”! 

সাহিত্যেও র্যাগিংয়ের উল্লেখ বড় কম নেই। 
ডেভিড কপারফিল্দ তার স্কুলের ছেলেদের কাছ 
থেকে বন্ধুত্ব নয়, পেত মানসিক যন্ত্রণী! টম 
ব্রাউন্স স্কুল ডেজ'-ও খুব একটা আলো ঝলমল 
ছিল না। আর আধুনিক লেখায় কলেজ- 
র্যাগিংয়ের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায় ফাইভ 


র্যাগিং এবং তার ফল যে কোন পর্যায়ে যেতে 
পারে, তার প্রমাণ ভাগলপুরের একটি ঘটনা। 
সেখানে একটি কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলেদের 
সঙ্গে ফার্স্ট ইয়ারের ফ্রেশার্সদের ঝামেলা 
বেধেছিল। উৎস, নিঃসন্দেহে র্যাগিং! দু'জন 
ছাত্রকে সাসপেন্ডও করা হয়। ব্যাপারটা এখানেই 
মিটে যায়নি। পরদিন কলেভপ্রাঙ্গণে শুরু হয় 
রীতিমতো বোমাবাজি! আহত হন লোকজন! এই 
ঘটনাটি কিন্তু বেশ সান্প্রতিক। 


মেঘের ফাঁকে মূর্ধ আলো 

র্যাগিং শব্দটা শুনলে আমাদের মনে এই 
ছবিগুলোই স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এর যে কোনও 
পজিটিভ দিক থাকলেও থাকতে পারে, এমনটা 
আমাদের কল্পনাতেও আসে না। কিন্ত উনিশ 


কুড়ি” তো শুধুই অন্ধকার ছবির কথা বলে না, 
বলবেও না! এসো হাই ফাইভ করি: আর সঙ্গে 


ইতিবাচক দিকও আছে। সে সম্পর্কে বলার আগে 
চলো একটু জেনে নিই 'র্যাগিং রোখো”আইন 
কীভাবে তোমাদের পাশে দাঁড়াতে পারে। 


আপন দেশের আইনকানুন 


আইনের চোখে র্যাগিংয়ের সংজ্ঞা ঠিক কীরকম? 
সুপ্রিম কোর্টের মত অনুযায়ী, কোনও ছাত্রের প্রতি 
অমানবিক আচরণই র্যাগিং। লেখা, কথা বা 
কাজের মাধ্যমে কোনও ছাত্রকে মানসিক, 
শারীরিক নির্ধতিন করা বা রুক্ষতা দেখানোও 
র্যাগিংয়ের পর্যায়ে পড়ে। কোনও জুনিয়র যদি 
সিনিয়রদের কোনও আচরণে লজ্জা বা অস্বস্তি 
বোধ করে, তা হলেও কিন্তু আইন অনুযায়ী তা 
র্যাগিং! ভারতে চারটি র্যাগিং সংক্রান্ত আইন 
আছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রযোজ্য আইনের নাম 776 
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[050001৩9 4১০0,2000. বাকি তিনটি আইনের নাম 
1175 27010101001) 017২2851118 4১০, 1996 
(তামিল নাড়ুর জন্য প্রযোজ্য),11)০ [51819 7:০- 
0101000 907২855175 4১০, 1998 এবং [179 149- 
10918510119 71017101010) 011২8981115 4১০1, 1999 
কীভাবে রোখা যায় সত্যিকারের ক্ষতিকারক 
র্যাগিংঃ তারও হদিস দিয়েছে আইন। 


& আইন অনুযায়ী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতেই শুরু 
করা উচিত ত্যান্টি-র্যাগিং মুভমেন্ট। দোষী 


ছাত্রদের শাস্তিও দেবে কলেজ, ইউনিভার্সিটিই। 


কোনও ছাত্র যদি র্যাগিংয়ের শিকার হয়, তা 
হলে সে নিজে এবং তার অভিভাবক কলেজ 
কর্তৃপক্ষর কাছে লিখিত নালিশ পেশ করতে 
পারে। সংবিধান অনুযায়ী, সেটা তার মৌলিক 
অধিকারের পর্যায়েই পড়ে। 


ভ শভবুদ্ধিসম্পন্ন সিনিয়র ছাত্র এবং তাদের 
অভিভাবকও র্যাগিংয়ের বিরুদ্ধে যেতে পারে। 


জেনে নেওয়া যাক ত্যান্টি-র্যাগিং সম্পর্কে কিছু 


তবে এরকম উদাহরণ বিরল! মনোবিদরা বলেন, 


ফান্ডা। মনে রেখো, র্যাগিং মানে শুধুই গরম বান্বে সিনিয়ররা জুনিয়র অবস্থাতে র্যাগিংয়ের শিকার 
ঠোঁট পুড়িয়ে চুমু খাওয়া কিংবা উলঙ্গ হয়ে হওয়ার কারণেই হয়তো এসব ব্যাপারে ঠিক 
সকলের সামনে হেঁটে বেড়ানো নয়। কারণ, যত নতুনদের পাশে থাকতে চায় না। 

অসভ্য ছাত্রছাত্রারাই থাকুক নী কেন, তাদের 8 

শায়েস্তা করার জন্য মুন্নাভাইদের সংখ্যাও কিন্তু &ঁ কলেজ কর্তৃপক্ষ বয়ং কথা বলতে পারে 


নেহাত কম নয়! র্যাগিং আইনের চোখে এখন 
রীতিমতো ক্রিমিনাল অফেন্স, এবং দোষীদের 
কারাদণ্ডও হতে পারে। বিভিন্ন ্যান্টি-র্যাগিং 
বডিও তৈরি হয়েছে ছাত্রছাত্রীদের সাহাষ্য করার 
উদ্দেশ্যে। লেখার শুরুতেই যে সব উদাহরণ 
ন্ওয়া হয়েছে, সেগুলোই যে একমাত্র ছবি নয়, 
ই চিনে খানিক হলে এব 
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ফ্রেশারদের সঙ্গে তাদের সুবিধে-অসুবিধে জানার 
জন্য। এটা কিছুটা তীদের দায়িত্ব কিংবা কর্তব্যের 


1019 51006719521 


2190 1155 1 


উনিশ-কুড়িরাই একুশ-বাইশের সঙ্গে হাতে হাত 
মিলিয়ে সামলে নেবে সব অসুবিধে, এই ভরসা 
আমাদের আছে। র্যাগিংকে রুখে দাও নিজেরাই 
একটুও ভয় না পেয়ে এগিয়ে যাও। 
প্রাতশোধস্পৃহা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে একজন 
সচেতন দায়িত্বশীল মানুষ হিসেবে র্যাগিংয়ের 
বিরোধিতা করো। 


র্যাগিংয়ের রকমফের 


র্যাগিংয়ের ধরনকে তিনটে বড় ভাগে রাখা যেতে 
পারে। ভার্বাল, ফিজিক্যাল এবং সেব্জুয়াল। 
আইনের চোখেও এই তিনরকম র্যাগিংয়ের উল্লেখ 
রয়েছে। বুঝতেই পারছ, ভার্বাল র্যাগিংই 
অধিকাংশ সময় মানসিক অত্যাচারে পরিণত হয়। 
অন্ধকার ঘরে একজনকে আটকে রেখে নানারকম * 
ভূতুড়ে আওয়াজ করা, জোর করে মদ খাওয়ানো, 
সিগারেটের ছেঁকা দেওয়া বা ছাদের কার্নিসে দাঁড় 
করিয়ে দিয়ে লাফ মারতে বলা, এসবই মানসিক 
নির্যাতনের সামিল। এই ধরনের অত্যাচারের ফলে 
অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়াশোনা করতে আসা নতুন 
ছেলেমেয়েদের বড় নির্মম পরিণতি হয়। তারা 
জীবন থেকেই পালিয়ে গিয়ে বেছে নেয় 
আত্মহত্যার পথ, মানসিকভাবে বিপর্ষস্ত হয়েও 
দিন কাটাতে হয় তাদের। 

র্যাগিং কোনও পরিস্থিতিতেই সমর্থনযোগ্য নয়, 
কিন্তু কলেজের প্রথম দিনে বা হস্টেলের নতুন 
জীবনে এই তিন অক্ষরের শব্দটিকে এড়াতে পারে 
না অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই। 


সাধারণত, সিনিয়ররা নতুন ছেলেমেয়েদের নিয়ে 
একটু মজা করার জন্যই নানারকম ফন্দি-ফিকির 
বের করে। আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী, জুনিয়র 
স্টুডেন্ট কোনওভাবে অপদস্থ হলেই তা র্যাগিং। 
কিন্তু সত্যি বলতে কী, একটুআধটু মজা করা নিয়ে 
কেউই তেমন মাথা ঘামায় না! আসলে এই. 
মজাটাকে 'র্যাগিং শব্দটির সঙ্গে তেমন গুলিয়ে না 
ফেলাই বোধ হয় ভাল। “উনিশ কুড়ি” তোমাদের 
ভরসা দিয়ে বলতে পারে, এই ধরনের র্যাগিংয়ের 
দুটি ইতিবাচক দিক আছে। এক, সিনিয়র এবং 
ফেশারদের মধ্যে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আলাপ 
হয়ে যায়। এতে ব্যবধানও কিছুটা কমে যায়। আর 
ফেশারদের নিয়ে মজা করে না, কারণ এই দু'টো 
শব্দের তখন আলাদা কোনও মুল্যই থাকে না, 
সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেরা দিব্যি থার্ড ইয়ারের: 


কাছে লাইটার চেয়ে সিগারেট ধরিয়ে নেয়! 
আর এর দ্বিতীয় ইতিবাচক দিক হল, ছোটখাটো... 
র্যাগিং ব্যক্তিত্ববিকাশেও সাহায্য করে। আডষ্টতা 
অনেক কমে যায়। ধরা যাক, তুমি হয়তো ঘরে 


একা থাকলে বেশ জোরে গান চালিয়ে নাচানাচি 


. করো, কিন্তু সেটাই যদি চল্লিশ-পঞ্চাশ জনের 
সামনে করতে হয়, তখন একটু লজ্জা লাগে ঠিকই, 
জিত, তাই না? কখনও-সখনও যারা র্যাগিং 


করছে, তারাই বেশ চাপে পড়ে যায়। 

তবে, এমনটা কিন্তু কখনও ভেবো না যে,আমরা 
জুনিয়র ছাত্রছাত্রীদের মুখ বুজে সব কিছু সহ্য 
করতে বলছি। সিনিয়রদের “মজা” যদি তোমার 
কর্তৃপক্ষকে জানাও। যে-কোনও রকম র্যাগিংই 
এখন আইনত নিষিদ্ধ, তাই নালিশ করার 


জনপ্রির, আগেই সতর্ক করা হইল! 

মোদ্দা কথা হল, মাথা ঠান্ডা রাখাটা কিন্তু এই 
সময়ে খুব জরুরি। রেগে গেলে তুমি সিনিয়রদের 
খুব সহজ টার্সেট হয়ে যাবে। এতে তোমারই 
ক্ষতি। তোমার গলায় সুর তেমন খেলে না 
জেনেও যদি গান গাইতে বলা হয়, তা হলে দু" 
লাইন গেয়েই দাও না বাপু!না হয় একটু হাসলই। 


অধিকারও তোমার আছে। কিন্তু সব কিছুকেই 


তুমি নিজে তাতে রেগে না গিয়ে বরং সেই 


র্যাগিং হিসেবে ধরে নিও না। ধরো, তোমায় 
কেউ “মোটা” বলে ডাকল, এর জন্য তুমি 


হাসিতে যোগ দাও, নিজেই নিজেকে নিয়ে মজা 
করো, দেখবে পরিস্থিতিও অনেক সহজ, 


ঃ নিশ্চয়ই কারও কাছে নালিশ করবেনা। স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছে। 

বরং এই সম্বৌধনই তোমায় প্রথম কয়েকদিনের ঝড়-ঝাপটা পেরিয়ে আসতে 
ইনস্পায়ার করতে পারে। জমিয়ে পারলে তুমি নিজেই লক্ষ করবে, আকাশ অনেক 

এক্সারসাইজ করে মেদ ঝরিয়ে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে! কিন্তু তোমার কাজ যে 
দেখিয়ে দাও যে তুমি মোটা তো এখনও শেষ হয়নি বাপু। আগামী দিনগুলো যাতে 
নওই, বরং দারুণ স্মার্ট! এরকমই রোদ ঝলমল কাটে, তার ব্যবস্থাও তো 
করতে হবে! তাই শুরুতেই বন্ধু না হোক, অন্তত 
কী করব আমি, কী শোনাৰ! পরিচিতের সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করো। 

ঘা পু কয়েকমাস পরে দেখলে থার্ড ইয়ার ইংলিশের 

লেজের ফ্রেশীগ ওয়ে ] কটি অনিন্দ্য, সৈকেন্ড ইয়ার ফিজিক্সের দেবারতি 
নবাগতদের মধ্যে আগের গল্পের মতোই এ চ কিংবা ফোর্থ ইয়ার মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের 
সাটাললািহেলকে দেখতে পেয়ে 'সপয়রর পাবলোর সঙ্গে তুমিও দিব্যি আড্ডা মারছ! অর্থাৎ 
ঠিকই করে রেখেছে, ছেলেটিকে নাচ দেখাতে রা চিনি? 


বলা হবে! ডাকা হয়েছে তাকে, শখ সম্বন্ধে 
জানতে চাওয়া হয়েছে। সপ্রতিভ ছেলেটি “দাদ- 
দের আশায় জল ঢেলে জানিয়ে দিল, তার 
নাচতে খুব ভাল লাগে এবং স্মার্টলি পারফর্মও 
করল! আর কেউ তাকে তেমন ঘাঁটায়নি। 
র্যাগিংয়ে বেশ কিছু মজার প্রশ্নও করা হয়। যেমন, 
ব্ল্যাকবোর্ডে সাঁতার কাট ! বড় করে “সাঁতার শব্দটা 
লিখে তার উপর ক্রসচিন্ৃ চালিয়ে দিলেই যে 
বুঝতেই পারে না 
অনেকে! আরও 
অনেক উদাহরণ 
১২ ৯ দেওয়া যায়। 
তোমাদেরও 
আগেভাগে জানা 
হয়ে যাবে তা 
হলে,কী বলো! যে-কোনও বিষয়ের উপর 
তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বেশ জনপ্রিয়। তোমায় ক্রিকেট 
ভঙ্গিতে কিছু না বলাই ভাল। তুমি মনে-মনে খুব 
একটা স্বচ্ছন্দ না হলেও নিজে গোটা ব্যাপারটা খুব 
উপভোগ করছ, এমন ভাব অন্তত দেখাও । না হয় 
একটু অভিনয়ই করলে! 
মেঝেতে বিছিয়ে দেওয়া হল কাগজ। তার উপর 
দু'জন নতুন ছেলে-মেয়ে দাঁড়িয়ে, তাদের নাচতে 
বলা হয়েছে। আর একটু-একটু করে গোটানো 
হচ্ছে কাগজ। শেষে এমন অবস্থা হল, দু' জনে 
কোলাকুলি না করলে বা ছেলেটি মেয়েটিকে 
- (কালে তুলে না নিলে কাগজের উপর দাঁড়ানো 
যাচ্ছে না! এই “পেপার ডান্স, কিন্তু কলেজে বেশ 
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নিজের ক্লাস কিংবা ডিপার্টমেন্ট ছাড়া আর কারও 
সঙ্গে মিশব না, এটা মোটেই কাজের কথা নয়। 
পরিচিতি বাড়িয়ে রাখতে পারলে কিন্তু আখেরে 
তোমারই লাভ, সে র্যাগিংয়ের হাত থেকে বাঁচাই 
হোক কিংবা পড়াশোনার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া। 
তবে একটা সাবধানবাণী আগেই শুনিয়ে রাখা 
যাক! সিনিয়রদের সঙ্গে বেশি ভাব জমানো বা 
নিজেকে জাহির করে ইন্প্রেস করার চেষ্টা না 
গল্পে ভোলানাথের পরিণতির কথাটা ভূলে যাওনি 
তো! আসলে,কলেজ জীবনের শুরু থেকেই 
একটা ভারসাম্য রক্ষা করা উচিত। 


র্যাগারদের কথাও শোনো 


খারাপ ছেলেমেয়ে? সমীক্ষা বলছে, নয়। এরাও 
যথেষ্ট ভাল ছাত্রছাত্রী, মেধাবী, বুদ্ধিমান। তা ছাড়া, 
এরা সব সময়ই কিন্তু জুনিয়র স্টুডেন্টদের উপর 
জুলুম করে না, বরং পরে বন্ধত্বই হয়ে যায় ! তবে, 
দিনকয়েকের জন্য নতুনদের অপদস্থ করার 
পিছনে কোন সাইকোলজি কাজ করে £ এটাও 
কিন্তু আমরা ভেবে দেখতে পারি এবং বের করতে 
পারি বেশ কিছু কারণও । চলো, র্যাগারের মন 
সম্পর্কে একটু ফান্ডা বাড়াই। 


উ প্রথমত, র্যাগিং করে বেশ কর্তৃত্ব ফলানো 
যায়। আমার অন্যদের চেয়ে বেশি ক্ষমতা, এই 
ভাবনা থেকেই অনেকে র্যাগিং করে। 


পঁ দ্বিতীয়ত, আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই, 
তখন আমাকেও র্যাগিং করা হয়েছিল, সুতরাং...! 
র্যাগাররা পুষে রাখে প্রতিশোধস্পৃহা। 
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করে। তারা ভাবে, আমি র্যাগিং না করলে যদি বন্ধুরা নেকুপুষু মনে করে! 


চতুর্থত, অনেকের মতে র্যাগিং রীতিমতো হাইফাই কলেজ ফ্যাশন! 
নতুনদের নিয়ে মজা না করলে ঠিকমতো স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করা 
হল না, এই ধারনা থেকেই অনেকে পরে নেয় র্যাগারের মুখোশ! 


একটু ভেবে দেখলেই বুঝবে, চারটে যুক্তির একটিও কিন্তু ফেলে দেওয়ার 
নয়। র্যাগিং ব্যাপারটিকেই যদি মুছে ফেলা যেত, তা হলে হয়তো র্যাগার 
শব্দটিও উবে যেত। অদূর ভবিষ্যতে হয়তো এমনটা হবেও। তখন 
ছাড়া আর কিছু থাকবে না। 


র্যাথিং শেষ 


জীবনে অনেক প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। সেসব কিন্তু শত 
ষ্টা করেও এড়ানো যাবে না। কলেজের প্রথম দিনের র্যাগিং যেন তারই 
উপক্রমণিকা! প্রবেশপথেই যদি একটু বিপদের সম্মুখীন হতে হয় এবং 
ই বিপদ থেকে বেরিয়েও আসতে হয়, ভিতরে পৌছে নিশ্চয়ই পথটা 
নক সহজ হয়ে যাবে। একে আমরা “মগজের পুষ্টি” বলতে পারি। 

* বস্তিতে রুখে দাঁড়ানোর সাহস জোগায়। এসো, আর-একবার হাই 
ইভ করি আর র্যাগিংকে জড়িয়ে ধরেই রুখে দেওয়ার চেষ্টা করি এই 
তু তক্ষরের শব্দটিকে! 


এই দেবতার সম্মানে বারোমাস চলে উৎসব। বছরের শেষ 
অনুষ্ঠান ডিসেম্বর মাসে, নাম "গ্রেটার ডায়োনিসিয়া*। উৎসবের 
প্রধান অঙ্গ, নাটক। কিন্তু এই নাটকের সমাপ্তি হয় মৃত্যুর মিছিল 
দিয়ে, ফুটে ওঠে দুঃখের ছবি। মদ খেতে-খেতে ভাবেন হ্রিক 
পৌরাণিক দেবতা ডায়োনিসাস, এই কি তবে ট্র্যাজেডি? 
ট্র্যাজেডি'র মূল অর্থ বিয়োগাত্তক ঘটনা। কিন্তু শব্দটির 
উৎপত্তি গ্রিক ক্র্যাগ্োডিয়া” থেকে যার একটি অর্থ 3০%:9০08 : 
ক্র্যোগোস" অর্থ ছাগল)! আসলে, তখন অভিনেতারা ছাগলের 
চামড়ার তৈরি পোশাক পরত, আবার যার অভিনয় সবচেয়ে 
ভাল হত, সে পুরস্কার হিসেবে পেত একটি নধর পাঠা! এসবই 
হতে পারে ট্র্যাজেডির উৎস। একটি সার্থক বিয়োগাত্তক 
নাটকে কী-কী উপাদান প্রয়োজন? এই নিয়ে প্রথম বিস্তারিত 
আলোচনা করলেন গ্রিক দার্শনিক ত্যারিস্টটল। প্রাচীন 
সাহিত্যিক এসকাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিডিসের 
নাটকের উপর ভিত্তি করে তিনি খুঁজতে চাইলেন ট্র্যাজেডির 
সংজ্ঞা। একটা প্রশ্ন করা যাক তোমাদের। মৃত্যু তো দুঃখের, তবু 
ট্যাজেডি আমাদের আনন্দ দেয় কেন? উত্তর দিয়েছেন 
আ্যারিস্টটল। এই আলোচনার আগে একটি ছোট তথ্য। এখন 
কেউ এই মতটি না মানলেও, আ্যারিস্টটলের মতে, তোমায়- 
আমায় নিয়ে কিন্তু ট্র্যাজেডি লেখা যাবে না। সেখানে নায়ক 
হবেন এমন কেউ যাঁর উপর নির্ভরশীল গোটা দেশ, অসংখ্য 
মানুষ। অর্থাৎ, ট্র্যাজেডি প্রথমে উঠে এসেছিল রাজপরিবারের 
কাহিনি থেকেই। 

ট্টাজেডি আমাদের মনে দু'টি অনুভূতির জন্ম দেয়। কারণ্য 
এবং ভয়। নাটকের চরিত্রের ভয়াবহ পরিণতি দেখে আমাদের 
মমতা হয়,আহা রে, এইভাবে মাথা কাটা গেল ম্যাকবেথের! 
আবার একইসঙ্গে ভয় হয় আমাদের, এরকম অবস্থা যদি 
আমাদের হত! এই ভীতিই আবার আমাদের খারাপ কাজ করা . 
থেকে বিরত রাখতে সাহায্য করে। এই ব্যাপারটিকে বলা হয় 
বিমোক্ষণ বা 0879519। এই যে ভয় হল, আমাদেরও যেন . 
ট্যাজিক হিরোর পরিণতি না হয়, এটাই আমাদের সাবধান করে 
দেয়! বুঝতেই পারছ, গ্রিক সমাজে ট্র্যাজেডির সামাজিক 
ভূমিকা কতখানি ছিল! ট্র্যাজেডির আরও কিছু খুঁটিনাটি নিয়ে 
আ্যারিস্টটল আলোচনা করেছেন। ্র্যাজিক নায়কের পরিণতির 
জন্য দায়ী থাকে তারই কোনও ত্রুটি বা দোষ। একে বলা হয় 
[7809108 বা [857০ চ1৪%| যেমন, ম্যাকবেথের “হ্যামারটিয়া” 
অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ওেলোর দোষ সন্দেহবাতিক! শ্রিক 
নাটকে হ্যামারটিয়ার মূলে ছিল 7780, যার অর্থ গর্ব, অহঙ্কার। 
আ্যারিস্টটলের এই আলোচনা থেকেই ডালপালা মেলেছে 
ট্যাজেডি। যেমন গ্রিক নাটক নিয়তিপ্রধান আবার এলিজাবেথান 
নাটক নায়কপ্রধান। আবার আধুনিক নাট্যকার টম স্টপার্ড তাঁর 
মতো করে ট্র্যাজেডির বর্ণনা করেছেন __- 1;5 6৪৭ ০7 
00108100119, 115 8০০৫ 010180101%, [18019 71181 

08890 11758119. 
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!ণ জ্ঞান 


আবিক্কারেরগপ্পো 


টেলিফোন দেখলেন গ্রাহাম। তিনি গবেষণাগারে 
সময়টা ১৮৭০ সালের মাঝামাঝি। কাজ করছিলেন। এক টুকরো ধাতব 


1 


টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সঙ্গীতধ্ব পাতে কম্পন তৈরির চেষ্টা করছিলেন 
পাঠানোর চেষ্টা করছেন বিজ্ঞানীরা, এমন [তাশ। পাতের সঙ্গে ব্য টারি লাগানো 


একটা কথা শুনে অস্থির হয়ে উঠলেন ছিল এবং তারের অন্য প্রান্তটি ছিল 
এক তরুণ। বস্টন শহরে কানের গঠন পাশের ঘরে। পাতটি টেনে তোলার 
এবং শব্দগ্রহণ নিয়ে অনেক পড়াশোনা. সময় একটা শব্দ এল পাশের ঘর থেকে। 


করা এই তরুণ শুধুই ভেবে চলেন যে, তীজ্জব বনে গেলেন শহাম। শাল 
কীভাবে যন্ত্রের মাধ্যমে কথা এক জায়গা হাওয়ায় তরজ তের করতে পরে, এ 


| এর কথা ভালই জানতেন গ্রাহাম। তান 7 
৮1558 একটি কথা বলার যন্ত্রের নলের ভিতরে অফ ত্যাডভাল্ভ ইহারা সায়ে যান উকলোলজি- 
এক অদ্ভুত কাণ্ড লোহার চাকতির মতো একটি প্রেরক যন ০ 2 রোবটবাবাজির খেল: 

বসিয়ে ফেললেন। পুরো সিস্টেমটিকে ৮ (দেখার! ইস্জিনিয়ারিং 
তিনি একটি তড়িৎ্চুন্বকের সামনে | বাধহয় র টির, কারণ, সব সময়েই 
৬ রাখলেন। এবার তিনি কথা বলতে শুরু _ হাতে যন্ত্রপাতি শিয়ে_ করতে ভালবাসে এই 
করলেন যন্ত্রের সামনে । তখন তিনি লক্ষ  রোবতমদাবি সত দের। 
করলেন যে, টাকতিতে কম্পন হল। 
এইবারে তিনি তার ও চুম্বকের মাধ্যমে 
ট প্রেরক যন্ত্রের সাহায্যে শব্দ এক জায়গা 
২১ চট: থেকে অন্য জায়গায় পাঠাতে সক্ষম 
টিং হলেন। পরে ১৮৭৬ সালে গ্রাহামবেল 
রর ও তার এক বন্ধু ওয়াটসন যথাক্রমে 


একতলা ও দোতলা থেকে কথা বলেলন 
টং ওই যন্ত্রের মাধ্যমে। গ্রাহামবেল এই ও 
ন্ত্রের নাম দিলেন টেলিফোন। আন এ১ টি 


বিবির ররর যান রা রনির দার কাছ ০ এ 
/ 47 1৮66 4৮৮৮ পর রি (৮৮ ৮০ নি . | 
৮৮৮ ঠন্বৃিরগিন সাপটা ৮৪৮৮ 7৮৮ 47৮৬ ০০, 


(01911951911 


টের হিলি দেখা গেল 


হাফ লাইফ কাকে বলে? ফলে107 ডিগ্রি 
হাফ লাইফ বিষয়টি রেডিও সেলসিয়াস বা তার 
ত্যাক্টিভিটি বা তেজস্তক্ির়তার সঙ্গে চেয়েও বেশি তাপ তৈরি 
জড়িয়ে রয়েছে। কোনও পদার্থের  হয়। এই অত্যধিক 
অর্ধেক সংখ্যক আ্যাটম বা পরমাণু যে তাপমাত্রার সঙ্গেই 
সময় ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তাকে বলা  তেজক্ট্রিয় রশ্মি বিকিরণ 
হয় সেই তেজক্ত্রিয় পদার্থের হাফ শুরু হয়। আর এতেই গোটা একটা 


লাইফ। শহর এবং আশপাশের এলাকা 

সম্পূর্ণ ধবংস হয়ে যেতে পারে। কার্বন ডেটিং কী? 
কীভাবে কাজ করে আযাটম বোমা? হিরোশিমায় যে আ্যাটম বোমাটি উদ্ভিদ-গ্রাণিকিলের বয়স 
দু'চি সাব-ক্রিটিক্যাল মাস ফেলা হয়েছিল, সেই বোমাটির নির্ধারণের একেবারে মোক্ষম অন্তর! 
ইউরেনিয়াম ২৩৫ অথবা আকার ছিল একটি ক্রিকেট বলের ওয়ান্স লিভিং অর্গনাক্তিমের ঠিকঠাক 
প্লুটেনিয়াম ২৩৯কে কাছাকাছি আনা মতোই ছোট! আর তাতেই আস্ত বয়স বের করতে কান ফোর্টিন রেডিও 
হয় এক মাইক্রো সেকেন্ডেরও কম একটা শহর ধবংস হয়েছিল! আ্যাক্টিভিটির ্ সাহায্য নেওয়া 
সময়ে। কম্বাইন্ড মাস ক্রিটিক্যাল হয়। এতিহাসিক গবেষণায় কার্বন 
মাসের চেয়ে বেশি হয় বলে ভয়ংকর নাগাসাকি শহরেও এ ধরনের বোমা ডেটিংয়ের সাহায্য নেওয়া হয়। 
এক বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণের ফেলা হয়েছিল। 
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নালা নিলো চলবে! 


করে মহাকাশবিজ্ঞান, গালাইটআলজালা জোটে; 
ইনফো হাজির করলেন সুরজিৎ মুখোপাধ্যায় 


মগুসই (রংয়ের) উৎস? 

ছোট্র এক ধরনের মাছ, নাম জেব্রা! এই মাছের 
মধ্যেই পাওয়া গিয়েছে এক আশ্চর্য জিন। এই 
চুল এবং চোখের রং!ক্যান্সার বিশেষজ্ঞরা জেব্রা 
মাছের হালকা রংয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
এমনই তথ্য জানিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 
বিজ্ঞানী কেইল চ্যাং বলেছেন যে, “এই 
মেলানোমার চিকিৎসার ধরন নিয়ে অনেকটা 
এগিয়ে যেতে পারব। রোদে পুড়িয়ে চামড়া ট্যান 
করার আদ্যিকালের ক্ষতিকর পদ্ধতি এড়িয়ে 
চামড়া রং করার পদ্ধতি খুব তাড়াতাড়িই আবিষ্কার 
হবে বলেও মনে করছি।” 

_.. ডায়াবেটিস এবং হৃদরোগের 


(1৯153) 1110511158) 


জীবকুলকে নিয়ে গবেষণা জুড়েছেন, তার আর 
অন্ত নেই। সম্প্রতি মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক ধরনের 
শক্ত খোলসযুক্ত প্রাণীর সন্ধান পেয়েছেন। 
অনেকটা লবস্টারের মতো দেখতে এই প্রাণীটির 
গায়ে সোনালি রোম রয়েছে। প্রাণীটির নাম দেওয়া 
হয়েছে কিওয়া হিরসুতা (%/8 7779018)। ২০০৬ 
সালে ইস্টার দ্বীপের ৯০০ মাইল দক্ষিণে ৭,৫৪০ 
ফুট গভীরে এই প্রাণীটির দেখা মেলে। সাদা 
রংয়ের প্রাণীটি ৬ ইঞ্চি লম্বা। দাড়গুলো চুলের 
মতো সুতো দিয়ে ঢাকা এবং প্রয়োজনে ভাজ 
করতেও পারে প্রাণীটি। “গলদা চিংড়ি'র মতো 
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এবং তাতে দেখা গিয়েছে, ওই তরজ্জ বিকিরণের 
স্থান একটি নির্দিষ্ট হারে পরিবিতত হচ্ছে বা সরে - 
যাচ্ছে। এই হিসেব থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের গতির 
সঙ্গে পৃথিবীপৃষ্ঠের গতির সূক্ষ্প তারতম্য হচ্ছে 
বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এখন তাঁরা নিশ্চিত 
যে, পৃথিবীর কেন্দ্র একটু হলেও পৃথিবীপৃষ্ঠের 
চেয়ে দ্রুতগামী! 


টি-রেক্স ইকুয়াল টু... 
টাইরানোসেরাস রেক্স বা টি-রেক্স-এর ফসিল 
গবেষণায় যেসব তথ্য বেরিয়ে আসছে তা শুনে 


হিশ্র ডাইনোসরের বংশধর! বিষয়টি অবশ্য এখন 
চূড়ান্ত প্রমাণের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে এখনও 
পর্য্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকরা 
জানিয়েছেন যে, একটি স্ত্রী টি-রেক্সের ফিমার 
টিসুই নাকি এই তথ্যের সূত্র। ডাইনোসরের ফসিল 
থেকে পাওয়া টিসু পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, 
টিসুটি ক্যালসিয়ামে পূর্ণ, যা কিনা ডিম্বকোষে 
মিনারেলের জোগান দেয়।ফসিলটি পাওয়া 
গিয়েছে আমেরিকার মন্টানাতে। 


এই রে,এ তো মহা ঝামেলায় পড়েছ দেখছি। 
. বাড়ি তো শুধু থাকার ব্যাপার নয়, একটা 
.. অভ্যেসগত স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়। সেটা হুট করে 


থেকেও বেশি কমপ্লিকেশন আছে, যা তুমি খুলে 
বলছ না। তুমি হয় মন খুলে কথা বলতে পারছ না, 
বা কাউকে বলতে চাইছনা। কেউ তোমায় নিয়ে 
ঠাট্টা করবে, সেই সুযোগ তুমি তাকে দেবে কেন? 
নিজেই আগেভাগে নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করে * 
দ্যাখো। অন্যদের চোখে নিজেকে মজাদার করে 
[ও তুলতে পারলে বন্ধুর অভাব হবে না। 

আমি ক্লাস টেনে পড়ি। সম্প্রতি আমি হান লনা 
বাড়ি বদলেছি। নতুন কুলে কিছুতেই পারলে আয়নার সঙ্গে কথা বলা খারাপ নয়। এতে 
মানিয়ে নিতে পারছি না। আমার বরং মনের মধ্যে চাপ হয়ে থাকা গোপন 
কোনও বন্ধ নেই, ক্লাসমেটরাও আমাকে নিয়ে কথাগুলো খানিকটা বেরিয়ে গিয়ে আবার নিশ্বাস 
সবসময় ঠান্টা করে। নিজেকে খব নিঃসজ মনে নিতে পারা যায়। অন্য লোক তোমাকে কতটা 
হয়। ইদানীং আমি কারও সঙ্গে ভাল করে পাত্তা দিল না-দিল, সেসব নিয়ে না ভেবে নিজের 
কথাও বলতে পারি না কিন্তু একটা অদ্ভুত ৮০ 

অভ্যেস হয়েছে। আমি আয়নার সামনে ক 
দাড়িয়ে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে কথা 
_ বলি। এতে আমার পড়াশোনার 
&. ক্ষতি হচ্ছে। এই অবস্থা 
প্র বেরিয়ে আসব? 

নেহা শর্মা 


পড়াশোনার কাজটা মনোযোগ দিয়ে করলে হয় 
না! কাজের ক্ষেত্রে যদি জিততে পার, মনে 
রেখো, যারা বন্ধুত্ব করতে চায় না, তারা তো 
বটেই, যারা শত্রু, তারাও বন্ধু হওয়ার জন্য লাইন 
দেবে। ক্লাস টেনের আসন্ন বোর্ড এগজামের চাপে 
আর টেনশনে হয়তো তোমার সহপাঠীরা খুবই 
সিটিয়ে আছে! প্লাস, বুঝতেই পারছ পুরনো 
বন্ধুত্বগুলোকেও এই সময় ছাপিয়ে যাচ্ছে 
প্রতিযোগিতার আবহ। খুব একটা নতুন করে 
বন্ধুত্ব কেউ এখন তাই করতে চাইছে না। কাজেই 
এতে তোমার কোনও ব্রি আছে, তা ভাবার 
কোনও কারণ নেই। 


অর্ণৰ গোস্বামী 
রস গুলাম মহ্ন্মাদ শাহ রোড, কলকাতা 


অনার্স পড়তে গেলাম, আমাদের ক্লাসরুমে 
পঁচিশজন মেয়ে আর আটজন মতো ছেলে ছিল। 
যে-কোনও কারণেই হোক না কেন, আমার কিন্তু 
ভারী আনন্দ হয়েছিল, পুলক 

জেগেছিল বলতে পার। এবার 

ইংলিশ অনার্সটাকেও তুমি 

মেয়েদের সাবজেক্ট ভেবে 

ভালবাসবে নাকি দূরে সরিয়ে 

দেবে, তা তোমার ব্যাপার। 

মেয়ে? বেশ, কারও নাম না-করে 

এদের কথা একটু বলা যাক। 
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অর্ণব, প্রথমত, শুনলে তুমি একটু হতাশ হবে যে, 
আমি পরে ইংলিশ অনার্স পড়লেও হায়ার 
সেকেন্ডারি আর্টস নিয়ে পড়িনি। আমিও 


সববাই ঠকিয়েছে, এমন দাবি 
আমি কখনও কোথাও করেছি 
বলে তো জানি না। বরং আমি 


সায়েন্সের স্টুডেন্টই ছিলাম। আবার এটা শুনলে 


এটা বলেছি যে, এদের কারও- 


খুশি হতে পার যে, মেয়েবন্ধু থাকলেও গার্লফ্রেন্ড 


কারও সঙ্গে আমার মতের মিল 


বলতে তুমি যা বোঝাতে চেয়েছ, তা আমার ফার্্ট 
ইয়ারের আগে হয়নি। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে, 
গার্লফ্রেন্ড হওয়া না-হওয়ার ব্যাপারটা আর্টস 
এবং সায়েন্স নিরপেক্ষ। 


দ্বিতীয়ত, তুমি কাউকে ভালবাসতে পারছ না 


হয়নি। এদের মধ্যে একজন গত 
দশ বছর ধরে আমার জীবনে 
বারবার ফেরত আসতে চাইছে। 
কিন্তু তার চরিত্রের একটা দিক 
হচ্ছে, সে যখন-তখন যে কোনও 


লিখেছ। কিন্ত আবার অন্যদের গার্লফ্রেন্ড দেখলে ছেলের সঙ্গে মানসিক, শারীরিক, রি 
তোমার হিংসে হয়। এটা ভালবাসতে না পারার এমনকী বৈবাহিক সম্পর্কেও 


সমস্যা নয়। যাদের সঙ্গে তৃমি মিশছ, তাদেরকে 
ভালবাসার যোগ্য বলে তুমি মনে করছ না, 

সিম্পল! কিন্ত একটা জিনিস বুঝতে পারছি না 
__ যে “মেয়েদের মধ্যে কেউ গার্লফ্রেন্ড হয়নি 


জড়িয়ে পড়ে। তার পরেও আবার অনুভব করে 
যে, আমার প্রতি তার ভালবাসাই নাকি আসল। 
এখন এটাকে আমি কি ঠকানো বলব? 
ছোটবেলায় হয়তো বলতাম, এখন 


বলে তোমার আফসোস, সেই “মেয়েদের তুমি 
ভাল মনে কার, না খারাপ £ আমার তো ধারণা, 
মেয়েদের তুমি খুব ভালবাস। হাত 


বলি না। এটা ওর চরিত্রের 
একটা দিক। ও তো তার 


৮১ 


মেলাও, আমিও ভালবাসি। তাহলে 


তো “আটস মেয়েরাই পড়ে? 
এমন ভূল ভাবনাও যদি 

_ তাহলেও তো 
উচিত। ভাবখানা এরকম » 
হোক না, আহা মেয়েরা কত 
॥ ভাল, মেয়েরা যেটা পড়ে সেটাও 
তাহলে ভাল, আমিও সেটা 
পড়ি, অতএব আমিও 

ভাল...এরকম একটা 
ফমুলা! আর তাছাড়া 
এখানে তোমায় 
আর-একটা গল্প 
বলতে পারি। 
আমি যখন 
ইংলিশ 


চ 
নাকি আমি তাঁকে ভালবেসেছি বলে তাকে 
নাকেখত দিয়ে চরিত্রই পালটে ফেলতে হবেঃ 
 আমিষ্ঞাবি বিশ্বাস করি না, তাকে আজও 
ভালবাসি, কিন্তু, এরকম লোককে 
আমি আমার স্ত্রী হিসেবে সহ্য 
পট করতে পারব না বলে আর ওকে 
দেখতে চাই না। ওর বিয়ের পরেও 
আমি ওকে ফেরত নিয়েছিলাম 
কিন্তু...আর নয়। এদের মধ্যে 
একজনকে আমি বিয়ের প্রস্তাব 
দিয়েছিলাম কিন্তু সে বলল, তার 
বাবা-মার চাহিদাকে তুষ্ট করার মতো 
টাকাপয়সা বাড়ি-গাড়ি আমার নেই। 
ও | মোটা মাইনের চাকরি নেই, টাকা 
' রোজগার যে করব, এমন কোনও 
গ্যারান্টি নেই, তাই সে আমায় বিয়ে 
করতে পারবে না। এদের মধ্যে 
একজন আমার বেস্টফেন্ড বলতে 
চট পার। কিন্তু সেই দশ বছরের সম্পর্কের 
£ প্রতি প্রেম এবং তার মাঝেমধ্যে 
দু-একটি ভেঙে যাওয়া চুক্তি মনকে 
মানসিকভাবে অনেক কঠিন করে 
দিয়েছে। চট করে প্রেমে পড়তে ভয় 


লাগে, এই সুন্দর সম্পর্ক যদি ভেঙে যায়! তবে নৌকো ছিল, ম্যাগাজিন বের করা আর ব্যান্ড করা মিটিং, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা)। ফোর্থ স্টেজ __ 


এটা সত্যি যে, এদের সবাই আলাদা-আলাদা (অবসরে বই পড়া)। এর পর কলেজে ব্যান্ড সাকসেসফুল হয়ে গেলে আযানিমেশন নিয়ে 
কারণে তুলনাহীন। এদের কারও-কারও সঙ্গে পড়াশোনা, আর ম্যাগাজিন বের করা (অবসরে আর কী করবে তা ভাবা টাইম পেলে প্রেম 
গান গাওয়া), এর পর এম এ পড়াটা তৃতীয় করা)। কেমন লাগছে এই ছকটা? 


আমি আজও থাকতে পারি, কারও-কারও সঙ্গে 
একেবারেই নয়। নৌকো হয়ে যাবে বলে ওটা ছেড়ে দিয়ে চাকরি 


মার নামের সঙ্গে মেয়েদের নাম জড়ালে আমি করা ভ্যান্ড ব্যান্ড করা (অবসরে ক্লাসিক্যাল ত্যান্ড জাস্ট চালিয়ে যাও মনীশ, সব হবে। ছক কাটো 


তঅ 
খারাপ হয়ে যাব, এমন তো কখনও মনে হয়নি গিটার শেখা)__ এইভাবে আমি এগিয়েছিলাম। আর ছকবাজ হয়ে ওঠো,তবেই তো রকবাজ 
আমার। আমি তো খুন করিনি, কোনওরকম তোমার ছকটা হতে পারে এরকম: ফাস্ট স্টেজ হবে, হাঃ হাঃ! 
ভাবেই কাউকে ঠকাইনি। কাজেই আমার ভয়টা  __ পড়াশোনা আর ব্যান্ড (অবসরে আঁকা) অথবা 
কীসের? একই অফিসের দু'জনের সঙ্গে প্রেম পড়াশোনা আর আঁকা (অবসরে গান)। সেকেন্ড 

» করার সুযোগ আমার হয়নি, একই সময়ে স্টেজ __ আ্যানিমেটর হয়ে যাওয়ার চেষ্টা আর বড় 
দু'জনের সঙ্গে প্রেম করা তো দূরের কথা! সেটা ব্যান্ড অবসরে গিটার বাজানো, কখনও আঁকা), 


করতে পারলাম না বলেই তো বিপদে থার্ড স্টেজ __ আ্যানিমেশনের 
পড়লাম। আমার দশ বছরের প্রেমিকা চাকরি /ফ্রিল্যান্স করা 
সেটি বাড়াবাড়ি রকমের ভাল করত আর ব্যান্ড 
বলেই আমি তাকে মেনে নিতে পারিনি। (অবসরে 
চেষ্টা করেছি বহুবার, কিন্তু পারিনি। ব্যান্ড 
আমি কিন্ত এাকেও ঠকানো বলছি না। 
এটাও এক ধরনের ট্যালেন্ট, যেটা 
আমার ছিল না। 
াচটা খারাপ সম্পর্ক পেরিয়ে হয়তো 
তুমিও ভাল কাউকে খুঁজে পাবে। 
কেন আমি আশাবাদী হব না? শুধু 
ভাল দিকটা দেখেই মানুষ মানুষ হয় 
না। যদি শুধু ভাল মেয়েরই খোঁজ 
করো অর্ণব (এবং যে শুধু তোমার মত 
অনুযায়ীই ভাল) তাহলে তুমি অর্ধেক জীবন 
চাইছ। ভালমন্দ বিচার করার তুমি কে? জীবন 
যেভাবে চ্যালেঞ্জ ছুড়বে, তোমাকে শুধু সেই 
মতো লড়ে যেতে হবে। কর্মেই তোমার অধিকার, 


হপর্ট ফলাফলে নয়। 


৷ ছু 


মনীশ সাহা (ই মেল মারফত) 


কী-কী নৌকো তা হলে তোমার? পড়াশোনা, 
মিউজিক, গিটার, আঁকা, আনিমেটর হওয়া... 
বেশ, চলো, নৌকো কমাই। কিন্তু কী পড়, সেটাই 
তো জানালে না। মিউজিক আর গিটার কি একটা 
ব্র্যাকেটে ঢুকতে পারে ? আঁকা আর আ্যানিমেটর 
হওয়া কি ঢুকতে পারে অন্য একটা ব্র্যাকেটে? তা 
হলে তিনটে নৌকো হল। কাজের ক্ষেত্রে দু" 
নৌকোয় পা দিয়ে চলা যায়, কিন্তু তিন নৌকো 
হলে খুব মুশকিল! এইচ এসের পর আমার দু" 


শু] 
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পনেরো বছরেই প্রাজ্ঞ", যে “পুস্তক'কেই আমাদের যোগ্য মর্ধাদা দেন?নাকি + & 

তার জীবনসঙ্গী করে নিয়ে বাঁচতে চায়, ৰা কীচা মাল হিসেবে বিনামূল্যে 

তার এত বানান ভূল করাটা কোনও . আমাদের ব্যবহার করেই খালাস? | 
এক রেকর্ডিং কোম্পানি বলে, র্‌ 


কাজের কথা নয়। বাবা-মা শুধু কেন, 
আমিও কড়া করে বলব, পড়তে বোসো। 
এর-তার বিষয় নিয়ে ভাবার সময় এখন 


প্রোডাকশন খরচ দেব, রয়্যালটি দেব 
না। অন্যজন বলে রয়্যালটি দেব, রি 


নয়। প্রত্যেক বয়সের একটা নিজন্ব কাজ . নিজেরা খরচ করে আযালবাম বানান। | 
থাকে। ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ_ মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি রল করছে যারা, ব্ 
পড়নি? খানিকটা পড়াশোনা করো, তা তাদের যদি এটা শুনতে হয়, তবে 

উত্ভট ভাবনাচিস্তা করছ দেখে ভালই বঞ্চনা শিল্পের সঙ্গে ঠিক কোন 

বুঝতে পারছি, আর-একটু পড়াশোনা . লেভেলে সম্পৃক্ত, তার একটা 

করলে ওই ধাঁধার মতো নিজের মনে যে আন্দাজ হয়তো পাবে। 

প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে, যার উত্তর তো দূরের : যেসব ট্যালেন্ট হান্ট ইত্যাদি বলছ, 


সেটা কোনও স্থায়ী হেল্প তো নয়ই, 
বরং চটজলদি সাকসেসে অনেকেরই উন্নতি যতটা 
হতে পারত, সেই রাস্তাও বন্ধ করে দেয়। একটা 

স্টেজ যেখান থেকে আমায় কেউ নামিয়ে দেবে না 


কথা, প্রশ্নগুলোই ঠিক করে বুঝতে পারছ 
না, অর্থাৎ, খুব চুলকাচ্ছে, কিন্তু কোথায় চুলকাচ্ছে 
বুঝতে পারছ না, সেই ভাবস্থাটা কাটিয়ে আরও 

এগিয়ে চলার রাস্তা দেখতে পাবে। অন্যকে অর্ভীর 


করার সুযোগ দেবে কেন £ বিভিন্ন বিষয় অনুসারে ঘাটাল, পষ্টিম মেদিনীপুর __ এটা অর্জন করতেই একজন শিল্পী জীবনের 
সময় ভাগ করে নিয়ে নিজের রুটিন অনুযায়ী পু ্্ি কতটা অংশ কাটান, তুমি জানো £ আর সেই 


ডো, দেখ ললাগবে। আর দোকান রর রাজকে গুলোতেও কিন্তু তার 

এ 8 ভালবেসে এবং সম্ভব জেনেই গ্রহণ করলাম। যারা রি রে 
যেও। তাতে তোমার ব্যবহারিক বুদ্ধি হাতে- যুদ্ধ করে, তাদের প্রতি শরদ্ধাই একটা মানুষকে একটা মঞ্চ পান, ততদিনে তার গানের স্টকও 
কলমে বাড়বে। আর বাবাও খুশি হবেন, তাই নাঃ ইরা ৯ অনেক বেশি প্রো, চারিত্রিক গঠনও বারবার স্টেজ 


অনেকটা পথ এগিয়ে দেয়, এটা আমার বাবা-মা 
0854 নানি রি করি। থেকে নামতে-নামতে একদম ইস্পাতকঠিন। 
ৰ টি রঃ মুশকিল হল ট্যালেন্ট হান্ট তোমার ভাঁড়ারে 


মারো তো দেখি! বঞ্চনা প্রত্যেকটি পেশার প্রতিটি মানুষকে সইতে দিনটি বেশ ভাল খান থাকলেই 
| ভাবো তো, এই যে এত মানুষ আমার গান ্ চিন 
চি ই কু (স্টেজ থেকে নেমে যেতে নর 


এরকমভাবে চলতে পারলে দেখবে, তিন বছরের 


8 ক ভালবাসেন, তার কোনও প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি 
মধ্যেই গার্লফ্রেন্ড পেরে যাবে, আর কোনও চিন্তাই আছেকি? 
১: 
থাকবে শা। না, তা অর্জন করার উপায় আছে? এই 
যে টিভি চ্যানেলগুলো তাদের 
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হচ্ছে, এমন অভিজ্ঞতা না থাকলেও) তোমায় চটিয়ে ডুবে-ডুবে জল খাও। প্রেমই যখন নেই, 
এমন একটা প্ল্যাটফর্ম দিয়ে দেয়, যেখান থেকে তখন তো কোনও সমস্যাই নেই। মাকে তোমার 
চেষ্টা করেও কেউ তোমায় নামাতে পারবে না। চিঠি আর আমার উত্তরটা দেখিও। উনি আমার 
কাজেই সেটা লাভ না ক্ষতি, নিজেই ভেবে উপর রেগে যাবেন, তা যান, কিন্তু আশা করি, 
দ্যাখো। তিনি বুঝতে পারবেন যে, তোমরা যদি অন্য কিছুই 
আমার গানের সংখ্যা আপাতত করতে চাইতে,তা হলে তোমার পাঠানো সমস্যাটা 
আপ্রক্স পাচশো। কাজেই এই এত নিরামিষ কিছুতেই হত না। 


গাওয়ার আমার বিশেষ ইচ্ছে অলদ্য বেস্ট! আমাকে না আমার লেৎ 
সমীপন দাস 
কাসুন্দিয়া, হাওড়া 

বাঃ বেশ সুন্দর তো তোমার ই-মেল আই ডি-টা 


-_ 98101109717 01098811811 গ্রেট! 
| আমিও অনেকসময় অনেক উত্তর পাইনি। « 


নিজের গান নিয়ে যেতেই ॥ তার জন্য বিচলিত হোয়ো না, অনেকসময় 

পার। ব্যান্ড হিসেবে যখন দুই জগৎ ম্যাচ না করলে উত্তর পাওয়া যায় 
আমি খুব একটা দাড়াইনি, সে _ না। ওয়াল্টার ডি লা মেয়ারের “দ্য লিস্নারসঃ 
সময় অর্থাৎ, ৯৫ সালে সৈকত কবিতাটা মনে আছে? কত প্রশ্নই তো করে 

মিত্রের কাছে আমার কিছু গান গিয়েছিল ঘোড়সওয়ার, উত্তর কি কেউ দি- 

নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি য়েছিল? তাই বলে কি ঘোড়সওয়ার ভেবেছিল 
একটি গান তার আযলবামে পি - ৯ যে,তার শরীরে হাড়ের জোর কমে গিয়েছে? বা 
রেকর্ডও করেছিলেন। ,/ি ॥ ঘোড়াটির খুব খিদে পেয়েছে? কে উত্তর দিল বা 
: টাকা যদিও কিছু পাইনি, /৮% চারি ) কে দিল না, তার ভিত্তিতে নিজের লেখার 


ক্ষমতার উপর অহেতুক সন্দিহান হোয়ো না। 
এই চিগ্টিটা যে প্রকাশ করা হল, এটাই কি 
তোমার লেখার এক ধরনের মূল্যায়ন নয় £ 
আমি এই বছর এইচ এস 
দিয়েছি। আমার এক 
মাসতুতে। বোনের সঙ্গে 
ছোটবেল। থেকেই খুব ভাল 
সম্পর্ক আমাদের মধ্যে ভাইবোন ! 
ছাড়া জন্য কোনও সম্পর্ক নেই। 
কিন্তু আমার মা আমাদের সন্দেহ 
করেন, ভাবেন ঘে, আমাদের 
আমাকে ওর সঙ্গে মিশতে বারণ 


তোমার চিঠির উত্তর কোনও একজন 


জীবনে? এ ধরনের চিঠি 


এই নিয়ে মায়ের খুব ঝগড়া হয়। আরও অনেক লিখেছি, কিন্তু 
আমি মাকে অনেকবার পাঠাতে বড় ভয় করে। ভয় উত্তর না 


পাওয়ার, ভয় পাঁচটা টাকা খরচ 
হওয়ার। যে পাঁচ টাকা উপার্জন 
কাছে ছুটতে হয়। 
আমি 


বোঝানোর চেষ্টা করেছি ঘে, 
মায়ের এই ধারণা ভুল, কিভ টিটি 
কোনও কাজ হয়নি। এখন আমি টি 
সুদীপ্ত দাস 

ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা 


মাসতৃতো বোনের সঙ্গে তোমার 
কী সম্পর্ক থাকবে না-থাকবে, 
তাতে মা-বাবার কারওই নাক 
গলাবার কোনও অধিকার আছে 
বলে আমি মনে করি না। যদি 
প্রেম থাকত তবে বলতাম, 
বুদ্ধিমানের মতো আপাতত সব 
দিক সামলে চলো। কাউকে না 


ঘা তাাি 


স্বপন দেখতে ভালবাদি। ভাবতাম বড় কৃবি 
হব আর লেখালিখিই হবে আমার পেশা। 
তার বদলে আমি এখন সংবাদপত্রের হকার, 
যার দৈনিক রোজগার মাত্র কুড়ি টাকা! 
বাসে ঘুরে-্ুরে একটি লিটলম্যাগও বিক্রি 
করি, কিন্ত লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে 
যাওয়ার আগে হাত-পা কাপে। মেয়েদের 
কাছে যেতে সাহস হয় না। কাজ ছেড়ে 
পালিয়ে আসাও আমার আর-এক সমস্যা। 
আমি কোনও কাজেই জিততে পারিনি শুধুই 
পাস হার থেকে ক্রোধ-দুঃখ আসে এবং 
তা ভোলার জন্য মদ-্গাজার মতো ভগ্মবকর 
নেশার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পাচ্ছি। যখন 
পুরনো কথা ভাবি, তখন আর বাঁচতে ইচ্ছে 
করে না। বন্ধুরা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে দূরে 
সরিয়ে দিচ্ছে, বাবা-মা পয়সা না পেয়ে ভূলে 
গিয়েছেন যে, আমি ওদের ছেলে! 
একজনকে প্রচণ্ড ভালবাসতাম। 
ভেবেছিলাম ও অন্তত আমাকে বুঝবে। 
ভাগ্য এমন মেয়েটি প্রেমিকা তো দুরের 
কথা, বন্ধুও হল না। বূপমদা, পৃথিবীতে পিছিয়ে 
পড়া মানুষ জন্মায় কেন আর জন্মালেও তারা 
কেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়? আমি বাঁচতে চাই। 
কীভাবে সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষ হয়ে পৃথিবীর খণ 
শোধ করব? 
পারভেজ খসরু 


বেশ পারভেজ, এই চিঠিটাই হোক তোমার টার্নিং 
পয়েন্ট। তোমার এই চিঠিটা জিতে গিয়েছে। এই 
চিঠি পড়ে আমি অনেকক্ষণ চুপ করে বসেছিলাম। 
তুমি দুর্বল নও। অনেকে জানে না, কী করে 
সমস্যার সমাধান করবে। তুমি জানো। জানো 
বলেই এখন ১৭তম কাজ করছ। এর পর তুমি 
১৮তম কাজ করবে সেটাও আমি জানি। 

তুমি কিন্তু কখনও পালাওনি। তুমি চেঞ্জ করেছ 
মাত্র। তোমার পোষায়নি, তাই কাজ বদলে 
ফেলেছ। অন্য অনেকের থেকে তুমি টাকাকে 
বেটার চিনেছ। টাকা খুব ইন্প্টযন্টি বিষয়। যাদের 
টাকা থাকে তারা টাকা কী, তা কখনও জানবে না। 
কিন্ত, তুমি তা জানো। 

আমি হতাশা দেখেছি। কিন্তু তাও মনে হয়, 
তোমার থেকে শেখার আছে। আমি অনেককে 
অনেক কিছু শেখাই, কিন্তু তোমার থেকে শিখতে 
চাই। খসরু, মনে হচ্ছে না তুমি এখানেও আবার 
জিতলে? 

আসলে এই চিঠিটাই তোমার টার্নিং পয়েন্ট ছিল। 
তুমি এবার জিততে আরম্ভ করে দিয়েছ। আর যে 
একবার জিততে আরম্ভ করে দেয়, তাকে 


1 নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 


যে যেমন চরিত্রের, সে তার নিজের 
চরিত্র অনুযায়ী চলবে এবং প্রেম * 
' কাউকে কিনে নিয়ে মগজধোলাই করে 
তাকে ভাল লোক ট্র্যোডিশনালি) 
বানিয়ে দেবে এমন আমি ভাবি না, তা 
আগেও বলেছি। কিন্তু, অত তাত্বিক 
এ কথা তোমার চিঠি পড়ে শিকেয় তুলে 
রকি যেটা ভোমিজাছে 
ক্রলোকটি টি হোসনি 
যার সঙ্গে সম্পর্ক, তার সম্পর্কে সঠিক তথ্য যদি 
গত কয়েকদিন আগে জানো এবং তাও তার বাচ্চা 
আযাবরশনের পর ধেরে নিলাম তোমায় আাবরশন 
২ করাতে হয়েছে) তুমিই বলো, 
রঃ 9244 


দিগী 
না। এমনকী, সে নিজেও না! খসরু, তুমি কিন্তু 
এসব আগে থেরেই জানতে, জাস্ট ভুলে 
গিয়েছিলে। 7. 
খসরু, তুমি যা জানো, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা 
করো। নেশার কবলে পড়েছ বললে না? আমি 
তোমায় নেশা ছাড়তে বলব না। আমি বলার কে? 
আমি জানি তোমার মতো মানুষ নিজেকে একবার 
খুঁজে পেলে নেশাগ্রস্ত হয়ে থাকবে না। 
এ-শুধু সময়ের অপেক্ষা। 
কথা বলতে আমিও ভয় পেতাম, 
যেমন সুন্দর চিঠি লিখেছ, তেমন 
সুন্দর স্কিপ প্রথমে লিখে নাও 
না কেন! বিভিন্ন সিচুয়েশনের 
জন্য আলাদা-আলাদা স্টিপ্ট। 


হল। কে বলতে পারে, আগামীদিনে 
লেখাও হবেনা! 


নত 
778 


টং মই 


১৯ভুলাই ২০ নানা 
& 


উনিশ কুড়ি 


& জানিয়েই দিয়েছে, এই... অনেক বড়বড় সমস্যা তোমার লাইফে আসরে 
বেলা এই প্রতারকটিকে এবং তা না আসুক, সেই কামনা আমি করি না। 
জীবন থেকে বের করে _ কারণ, যত সমস্যা আসবে, তত তুমি লড়তে 

 দাও। বিন্দুমাত্র দুর্বলতা শিখবে, তত জীবনের জন্য উপযুক্ত হবে। প্রাচীন 
দেখালে ছেলেটি বাক্যধারা অনুযায়ী বলতে গেলে বলতে হয় 
ভারে তোমার জীবনে. পুরুষমানুষ হবে! কিন্তু আমি বেশ খানিকটা 
আপাতত রয়েছে, সেই ভাবেই ফেমিনিস্ট। তাই সেটা বলতে চাই না। এই বাক্টা 
থাকতে চাইবে এবং কিছুতেই জোর করেই লিখলাম, যাতে পুরুষমাত্রেই মানুষ 
(তোমাকে ছেড়ে যেতে চাইবে. এই রকম ভুল ধারণা থেকে তারা বেরিয়ে আসতে 
না। বিশ্বাসকরো তখন আরও পারে, যারা ওই ভুল ধারণায় ভুগছে। 

বেশি কষ্ট পেতে হবে। যাকে হ্যা বলার পর না বলেছে যে, তার সঙ্গে তুমি বন্ধুর 
তুমি ভুল মনে করো, কিন্তু মতো মিশছ! কেন? কী থেকে মনে হল যে, সে 
ভালবাস, সে বদি বারবার তোমার বন্ধুত্বের যোগ্য? সে কি অনুতপ্ত তোমাকে 
দরজায় এসে কড়া নাড়ে, একবার হ্যা বলার জন্য £ সে কি নিজের ভূল 
তখন বারবার তাকে বিদায়... বুঝতে পেরে তোমায় তার লাইফ থেকে চলে 
দিতে হয় আর সেটা প্রায় গিয়ে ক্রি হতে বলেছে? সে কি মনে করে, সে 
মরে যাওয়ার যন্ত্রণার মতো একটা বিশাল অন্যায় করেছে? সে কি তোমার 


্ 


. লাগে। আমি ভুক্তভোগী, কাছে তার এই আচরণের জন্য ক্ষমা চেয়েছে? 

৮ আমি জানি। হ্যা বা না বলাটা কোনও খামখেয়ালি ব্যাপার 

এমনভাবে এই ছেলেটিকে জীবন হিসেবে আমি মেনে নিতাম যদি অন্য কোনও 
| থেকে দুর করো, যাতে কিছুতেই সে আর জীবন এই কথাটার সঙ্গে জড়িয়ে না থাকত। এই 
ফিরতে না পারে। ডিসিশনটা ভেবেচিন্তে যারা নেয় না, বা ভুল করে 


তারপর দ্যাখো কী হয়, জীবনকে আর-একটু. অনুতপ্ত বারা হয় না, তারা কতটা ভিপোন্ডেব্ল? 
সমর দাও। আমি বহু দুঃস্বপ্নের রাতে সেই. ভাল করে ভেবে দেখো নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 
রাতটুকু পেরোতে চাইনি। কিন্তু পরের দিন ভাই, এই মেয়েটি যদি ভবিষ্যতে তোমায় হ্যা-ও 
সকালে নিয়ম করে ভাবতে বাধ্য হয়েছি বলে আর তোমরা বদি সম্পর্ক শুরুও করো, তা 
যে,না। সকাল এখনও ফুরিয়ে যায়নি। হলেও কিন্তু তুমি ওর উপর ভরসা করতে পারবে 
পৃথিবী থেকেও না, আমার জীবন না। আর আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যদি সলাহ্‌ 
থেকেও না। চাও, তবে বলব ভরসা ছাড়া প্রেম হয় না।. 
ইনফ্যাচুয়েশন, আকর্ষণ এসব হতে পারে, 
সুর্ধের চেয়ে বড় ম্যাজিশিয়ানআর কে. প্রেম হয় না। 
আছে£ বাক্সবদল ফিল্ুটা দেখেছ? সত্যজিৎ রায়ের 
চিত্রনাট্য আর সঙ্গীত, বিভূতিভূবণের গল্প আর 
আমি যাকে ভালবাসি, তাকে. নিত্যানন্দ দত্তর ডিরেকশন। হিরো সৌমিত্র, 
প্রোপোজ করার পর প্রথমে মে সাইকায়াট্রিস্ট। আর হিরোইন হলেন অপর্ণা। 
হ্যা বলে কিন্তু পরে না করে দেয়। এর  দিনেমাটাতে একজন সৌমিত্রের কাছে চিকিৎসার 
পর আমরা বন্ধুর মতো মিশতে থাকি। জন্য আসে, অনেকটা তোমার মতো সমস্যা নিয়ে। 
কিন্তু আমি ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ _ ফিল্টা নেট যখন আমি দেখব, তোমার কথা 
: হুওয়া সত্বেও ও আমাকে কিছুই ভাবতে-ভাবতে দেখব। আর তুমি যখন এই 
পরিষ্কার করে বলছে না। আমি প্রেমের ফিল্মটা প্রথমবার কিংবা আর-একবার দেখবে, 
কথা বললে কখনও চুপ করে থাকে তখন আমার কথা ভাবতে-ভাবতে দেখো, কেমন? 
কখনও সাড়া দেয়। আবার কখনও মোদ্দা কথাটা যেটা বলতে চাইছি, মেয়েটির এমন 
লে, সে বিষে করে অন্য কোথাও ব্যবহার কিন্তু খুব সন্দেহজনক। আমি অনেককে 
মেয়েদের সঙ্গে মিশলেও ওর রাগ হয়। . কয়েকজনকে রিজার্ভে রাখতে পছন্দ করে 
কী করব বুঝতে পারছি না। লিজ (ছেলেমেয়ে নিিশেষে, শুধু মেয়েদের দোষ দিচ্ছি 
আমায় বাঁচাও। না কিন্ত!)। তুমি ডিসাইড করো, এইভাবে 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাঝেমাঝে নাচবে কিনা। অনেকে জেনেবুঝে 
রঃ মাঝেমাঝে নাচে, তবে তারা বোধহয় ভালবাসে 
প্লিজ তোমায় বাঁচাব £ কেন, তুমি কি মরে না। তাদের উদ্দেশ্য অন্য কিছু। টু 
যাচ্ছ নাকি প্লিজ এই সমস্যাটাকে আর যাই এ ব্যাপারে আমার একটা কনফেশন করার আছে। 
হোক, মরে যাওয়া ভেবো না। এর চেয়ে এই একবার হ্যা বলে না বলার পাপ আমি একবার 


উনিশ কুড়ি চু ১৯ভুলাই ২০০৭ 


১ 
একাটি ছেলেকে ৯ রি 


ধন বুঝতে পারছি যে, এই সম্পর্ক 


৬, 
্ 


মাদেও বাড়ি থেকে কোনও দিনই মেনে নেবে 
নে দিল নত 

€ পোযেছে। আমার কেবলত মানে জচ্ছে, আলি 
ওকে ঠকালাম। আমার জন্য ও কষ্ট গেল, 
নিজেকে খুব স্বার্থপর মনে হচ্ছে। অথচ এই 
সম্পর্ক রাখাও সভ্ভৰ নয়। আমি কি 


গড়ে তুলুন আপনার নিজন্ব 
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শি সি 6 তি 2 2 হি 


নিখুঁত ফিট, স্বাচ্ছন্দ্য আর 


টু এরি 


সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করেছি। এই সহমর্মিতাটার 
খুব অভাব রয়েছে সমাজে। সমকামী হওয়াটা 
কোনও প্রবলেম হিসেবে না দেখে অবস্থা হিসেবে 
ভাবো। হেটেরোসেক্সুয়ালদের মধ্যেও সেক্সুয়ালি 
ডিফারেন্ট প্রেফারেন্স থাকতে পারে। এর ফলে 
| হেটেরোসেক্সুয়ালদের মধ্যে হঠাৎ করে কেউ একা 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তি হয়তো 
তার কোনও পরিচিতিও খুঁজে পাবে না। 
আমার স্টুডেন্ট ছিলে? তা হলে বেশ যে বুঝতে পেরেছে যৌনতার চাহিদায় তার 
অনেকদিন পরে কথা হচ্ছে। মন দিয়ে পড়াশোনা অবস্থান ঠিক কী, তার সমস্যার সমাধান করার 
কোরো, মন দিয়ে ফাঁকি মেরো। ঠিকই বলেছ, একটা পথ দেখা যাচ্ছে, এটুকুই তোমায় আমি 
০ দুনিয়া হেটেরোসেক্সুয়ালদেরই। যে-কোনও বলতে পারি। যত দুর শুনেছি 'সাথী” বলে একটি 
৫. মেজরিটি অধ্যুষিত অঞ্চলেই মাইনরিটিকেই কিছু অর্গানাইজেশন আছে, অল্টারনেটিভ সেব্জুয়ালিটি 
সমস্যা ফেস করতে হয়। সমকামীদের নিয়ে যাঁরা চর্চা এবং প্রচার চালান। তুমি এঁদের 
ক্ষেত্রে একা লাগাটা আরও বেশি, সঙ্গে যোগাযোগ করলে নিশ্চয়ই উপকৃত হবে। 
সন্দেহ নেই। আমি বেশ সমকামীদের নিয়ে কেউ ব্যঙ্গ করলে গায়ে মেখো 
কয়েকজন সমকামীকে না। এটা কিছুতেই বন্ধ করা যাবে না, 
০, কাছ থেকে বেশিরভাগের চোখে যেটা নর্মাল ব্যবহার নয়, তার 
দেখেছি। তাদের প্রতি আড়ালে বা প্রকাশ্যে একটা ব্যঙ্গ করার 
প্রবণতা থাকবেই। আমি চাই এর মোকাবিলায় 
.)তুমি নিজেদের একটা আযসোসিয়েশন খুঁজে 
পেয়ে অ-সমকামীদের নিয়েও তুমুল 
হাসাহাসি করা শুরু করো। শঠে শাঠ্যং 
সমাচরেৎ!ব্যঙ্গে-ব্যঙ্গে কাটাকাটি, পড়ে 
থাকবে শূন্য। আর জানো তো, চ্যালেঞ্জ 
এ ০০০ 


তি 


২। যব পেয়ার কিয়া তো ডরনা কেয়া 


তোমার পছন্দের লাইনটা তুমিই বেছে নিও। 


আত্মীয় ছেলেটিকে আর্থিক সাহায্য করছে এবং ২৩ বছরের মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। আমরা মতো সব কিছু জালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়ে 


এর প্রতিদান হিসেবে ওই আত্তীয়র এক মেয়ের শারীরিকভাবেও মিলিত হয়েছিলাম। অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতে পারে। আমাকে দেখে 
জঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছে। ছেলেটির বাড়ির কয়েকমাস আগে এই সম্পর্কটা ভেঙে ঘায়। শিক্ষা নাও। সুখী মানুষরা কোনও কন্মের হয় না। 
লোকও এই প্রস্তাবে রাজি। কিন্তু আমরা কাজেই দুঃখ সেলিব্েট করতে-করতে 
পরম্পরের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। 024৮ বি ভবিষ্যতের দিকে তাকাও। আরও অনেক 
আমি ভীষণ মান 2 র পেয়ে চি 

টে কাটিয়ছ। আর বড় য়ে খন কত [ 101 কটন? পা 

সঙ্গী কাউকে পেলাম, তাকে হারাতে হবে 10542 0৮6 514 রর 1৫4 টি বয়সের কেউ শুধুমাত্র তোমার শরীরকে, 
ভাবলেই আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। ৪ 9৮ ৫ বত] ঢ:৫-৫5, রি 1095 ব্যবহার করতে চাইছে কি না, একটু সতর্ক 
বন্ধুটি বলেছে আমি কিছু একটা করে ৮০৬১০৫21515 রা থেকো। মানসিক টান খুব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত 


বসলে ও-ও নিজেকে শেষ করে দেবে! 


এ রঃ 1 ৫052 
অথচ আমি জানি ছেলেটির দিকে ওর রি ঢা সে 0৪ রি রি চোখবুজে বিশ্বাস কাউকে কোরো না। 
গোটা পরিবার তাকিয়ে আছে। আমি লেক কিঃ ৪৫৫৭ ০% 0. 
কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কী করব ৮৮15568 %6 .উ ডি (আমার শখ অভিনয়ের পাশাপাশি 
বলে দাও। এত পি অত ঠুক 2০ ১৭৯০ 545 1 বন্ধুত্ব করা! রোহন নামে একটি 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 140২116৩৭71 0৯ ৫150 ৫০ ছেলের সঙ্গে সম্প্রতি আমার 
০৮০০71০7115 ০৫ আব আলাপ হয়েছে। কিন্ত আমার বন্ধু জয়ন্তী 
ছেলেটির বাড়ির লোকের দ্বিধাদ্বন্দ্ এগ ৫0০৮6610180, 941 ৫৫ ১ ৫৮] রোহনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ভেঙে দিয়ে” 
বুঝতে পারছি, কিন্ত যে আত্মীয় এ10102/ এক পিল ছে? কিন্ত প্রমাণের অভাবে আমি ওকে 
এ পি 1:০৮০.1561 ঠা ৪৫5 কিছু বলতে পারছি না। এদিকে রোহনও 
হিং আমার কোনও কথা শুনতে চাইছে না। 


করেছেন, তিনি কি তোমাদের কথা 
জানেন? তিনি যদি এটা না জেনে 

ছেলেটির সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেন, 

তা হলে কি তাঁকে ঠকানো হবে নাঃ তাঁর 
মেয়ের জীবন নষ্ট করা হবে না? তাই সেই 
মহানুভব মানুষটির প্রতি যদি এই ছেলেটির 
বিন্দুমাত্র দয়া বা মমতা থাকে, তবে তোমরা দুঃ 
জন মিলে তাঁদের তোমাদের ভালবাসার কথা 
জানাও। তোমার বন্ধু যদি তোমাদের 
ভালবাসাকে এখনও ওই আত্মীয়র কাছে গোপন 
রাখতে চায়, তা হলে তোমার বন্ধু বা প্রেমিক 
প্রকৃত সঙ্গী”নয়। কষ্ট পেলেও তাকে তখন তুমি 
ভুলতে পারবে। ধরে নিলাম, তোমরা ওই 


এ 0৫656 ০৮15৩ 2996550111৩ 


রিলেটিভকে তোমাদের ব্যাপারটি জানালে, তা 
হলে দু” রকম ঘটনা ঘটতে পারে: 
১. তিনি ছেলেটিকে জামাই হিসেবে দেখার স্বপ্ন 


থেকে সরে আসতে না পেরে, ছেলেটিকেনানা এখন আমি একদম পড়াশোনায় মন গভীরতায় পৌঁছেছে। 

সেন্টু দিয়ে কঠিন প্রতিজ্ঞায় বাঁধতে চাইলেন। দিতে পারি না, সব সময় অতীতের মুহূর্তগুলো এমনকী, চিঠিটা পড়ে ঝগড়াটাও বেশ গুরুত্বহীন 
২. তিনি বললেন, ছেলেটিকে ফিনানশিয়ালি মনে পড়ে, ভীষণ কষ্ট হয়। মনে হয় নিজেকে মনে হয়েছে। যদি না...তুমি সত্যিই প্রেমে 
সাহায্য করেছেন তাকে ভালবেসে,তাকে কিনে শেষ করে ফেলি। এই চক্রব্যুহ থেকে মুক্তির পড়ে থাক? 


না হলে, বিছানায় যাওয়ার দরকার নেই। 


্ ৬4০1৮ 
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[দিল 
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নিতে নয়, এবং তিনি তাঁর নিজের মেয়ের উপায় কী? তুমি কি প্রেমে পড়ে সেটা জয়ন্তীর কাছ থেকে 
ভবিষ্যৎ-সুখের দিকে তাকিয়েও এটাই স্বপ্ননীল সেনগুপ্ত হে-মেল মারফত) সত্যিই লুকোতে চাইছ? নয়তো দুদিনের বন্ধুত্ব, 
চাইবেন যে, তোমরা বিয়ে করে নাও তাও আবার জোর করে যে বন্ধুত্ব করা হয়েছে, 
(দিল চাহতা হ্যায়)। প্লিজ, নিজেকে শেষ করে ফেলো না। জীবন সেটা থাকল কি গেল, তাই নিয়ে এত মাথাব্যথা 
“দিল চাহতা হ্যায়-এর মতো হলে তো খুব ভাল, এরকমই, অবিশ্রান্ত সমুদ্রের ঢেউয়ের মতোই। কেন? ভালবেসে থাকলে যাকে ভালবাস, তাকে 
আর যদি প্রথম ঘটনার মতো কিছু ঘটে,তা হলে কখনও সুখ নিয়ে কাছে আসে, আবার কখনও বোলো, আর না ভালবাসলে কেউ তোমায় কী 
প্রমাণিত হবে, লোকটি তাঁর স্বার্থের জন্য তিনটি দুঃখ নিয়ে দূরে সরে যায়। এরকম ঘটনা ভাবছে, এসবে গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। 
যুবক-যুবতীর জীবন নিয়ে খেলা করতে চাইছেন। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনেই লুকিয়ে আছে। নিজের প্রতি বিশ্বাস থাকলে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় 


এরকম কিছু হলে আর ওই লোকটিকে গুরুত্ব কাজেই চিন্তা কোরো না। অতীতের কথা ভেবে ওয়ান ডে টিমে ফেরত আসতে পারেন। নিজের 
দেওয়ার কিছু থাকবে না। এবং সেক্ষেত্রেও কষ্ট পেলে, সেই কষ্টটাকে পজিটিভ কিছুতে প্রতি বিশ্বাস থাকলে আর, সে যদি নিজে জানে 


তোমরা নিজেদের ভালবাসাকে বাঁচাতে পারবে। বদলে ফেলতে চেষ্টা করো। “ম্যায়নে পেয়ার যে, সে কোনও অন্যায় করেনি, প্রিয়ঙ্কা দে-ও 

কিয়া"তে সলমন খান যেমন রেগে গেলে বা দুঃখ ভাল রেজাল্ট করতে পারে। ভাল রেজাল্ট করে 
ঃ আমার বয়স ১৬, প্রাইভেটে মাধ্যমিক পেলেই ব্যায়াম করত, তেমন আর কী!দুঃখবা সকলকে দেখিয়ে দাও। কথা নয়, কাজে দেখাও। 
দিচ্ছি। একবছর আগে আমার একটি রাগ এমন একটা ফোর্স তৈরি করে যা,আগুনের  অলদ্য বেস্ট! 


শে জ্ঞ) 


উনিশ কুড়ি 2৩: ১৯ভুলাই ২০০৭ 


আমি ভোগার গান ভালে, 
সংজ্ঞা একমাত্র তুমিই 
দিতে পার। আমি অত্যিই 
জানতে চাই ভালবাসা কাকে 
বলে? আমার বেস্ট ক্রেন্তু 
আমাকে প্রোপোজ করেছে। 
আমরা নার্সারি থেকেই খুব 
ভাল বন্ধু! যেদিন থেকে ও 
ভাবতে শুরু করেছে, সেইদিল 
থেকেই আমি ছেলেটির সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারছি 
টি না। প্লিজ আমাকে সাহায্য করো। 
/ সৌম্যাশী সেনগুপ্ত 
বেগমপুর, হুগলি 


ভালবাসা কী, তা জানতে চেয়েছ, 
সেই প্রশ্নের উত্তর না হয় অন্য 
কোনও দিন দেব। তবে আজ একটু 


কিছু বোঝে, মেয়েটিরও ফিরে আসার সম্ভাবনা 
কম। কিন্তু ছেলেটি ওকে খুবই ভালবানে। কী 
করব বলে দাণ্ু। 

অভিজিৎ বিশ্বীস 

রামপুরহাট, বীরভূম 


বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা প্রেম করতে শুরু করার 
সময় এটা মাথায় রেখে প্রেম করতে শুরু করে যে, 
যে-কোনও সময় এই সম্পর্ক শেষ হয়ে যেতে 
পারে। ছেলেটিকে এমন কিছু দেখতে বা শুনতে 
দিও না, যাতে তার মধ্যে প্রেম-প্রেম ভাব জেগে 
ওঠে। অন্য কিছু প্রোডাক্টিভ কাজ কি ছেলেটি 
করতে পারে না? একটা মেয়ে ছেড়ে চলে গিয়েছে 
বলে হাঁহুতাশ করছে, এই ছেলে কেমন ছেলে? 
ওর নিজের কি প্রেম করা ছাড়া জীবনে রর 
কোনও কাজ ছিল না? অকর্মার ধাড়ি এই 

কাজই করেছে! 
রেগে গেলে? বেশ, রেগে যাও। কিন্তু আমি 
বিশ্বাস করি, ওই মেয়েটিকে ছেড়ে চলে যাওয়া 


তোমায় বলি, বেস্ট ফ্রেন্ডশিপ আর 
ভালবাসার মধ্যে কিছু কমন 


ছেলেটি “বেঁচে গিয়েছে বলি হতে-হতে+! এমন 
একজন যে, ছেলেটির আজকের দুঃখ ফিল করে 


এরিয়া থাকলেও, দু'টো অনুভূতি 
পুরোপুরি আলাদা। তুমি যদি 
তোমার ওই বেস্ট ফ্রেন্ডটিকে 


ফেরত আসছে নী, সে কেমন মেয়ে? কাজেই যা 
হয়েছে তা না হলে ছেলেটির কী-কী ক্ষতি হত,তা 
ওকে বুঝিয়ে ইমিডিয়েটলি ওকে ওর সব বন্ধুদের 


প্রেমিকের মতো করে ভালবাসতে,তা 
হলে তা নিজে-নিজেই অনুভব করতে। তা 
যখন তুমি করনি, তখন ওটা ভালবাসা হলেও 
প্রেম নয়। কাজেই বন্ধুকে জানিয়ে দিও যে, তাকে 
অন্যরকমভাবে তুমি দ্যাখো না, বন্ধু হিসেবে তাকে 
তুমি ভালবাসো, প্রেমিক হিসেবে নয়। 

তবে আমি এটা গ্যারান্টি দিতে পারব না যে, 
একদিন তোমার এই ভালবাসাই অন্যরকম 
ভালবাসা হয়ে যাবে না! কোনও একদিন তুমিও 
হয়তো সেরা বন্ধুর প্রেমে পড়বে, এবং 
অনেকের কাছেই শুনেছি বেস্ট 
ফেন্ডরাই নাকি সবচেয়ে ভাল কাপ্ল 
হতে পারে। তবে সেই অনুভূতি 
অটযোমেটিক্যালি এলেই তাতে সাড়া 
দরকার নেই। 


টার বছর প্রেম করার পর 
একটি মেয়ে ছেলেটিকে 

টু প্রেম করতে শুরু করেছে। 

দু'বছর পরও ভুলতে পারেনি। সব 
. চোরাবালিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। 
সেই পুরনো প্রেমিককে (আমার 
বন্ধু) কীভাবে বোঝালে লে 
উঠবে। ছেলেটি বুদ্ধিমান, সব 
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জন্য একটা পার্টি দিতে বলো। | 
ছেলেটি যে কত লাকি, তা ও নিজেও জানে না। 


কাস ফাইভে পড়ার সমস্ব থেকেই 

আসি তাকে প্রোপোজ করি। সে উত্তরে 
কিছু না বললেও ভার আচরণে আমার মনে 
হন্পেছিল যে, ও আমাকে ভালবাসে। কিন্ত এবার 


আসা জি 


হর 


পগসাননি হা 


রা 
চা 


ফোনে 'না' বলে দেয়। আমি ওকে খুব 
ভালবাসি, তাই ভুলতে চেষ্টা করেও পারছি না। 
ও জামাকে অন্য কারও সঙ্গে প্রেম করতে 
বলেছে। আশে ও সকলে বলত ঘে, ও 
আমাকেই ভালবাসে। এখন কি ওর এই কাজটা 
করা উচিত হয়েছে? আমার পক্ষে অন্য কাউকে 
ভালবাসা সম্ভব নয়। আমিই বা এখন কী করব, 
তুমি বলে দাও। 

নাম ও ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক 


কথায় বলে দেবতারাও নারীচরিত্র কেমন তা 
বুঝতে পারেন না। তুমি বা আমি তা বুঝব কেমন 


করে? আমি দু'-তরফের কথা শুনিনি। তোমার 
কথা শুনে আমার মনে হয়েছে, মেয়েটার এটা 


করা ঠিক হয়নি। কিন্তু অনেক সময় অনেকেই 


অনেক ব্যাপারে কনফিউজড থাকে, যার ফল 
পেতে হয় অন্য কাউকে। 


দুর্ভগ্যিবশত আমি এমন কোনও মেয়েকে চিনি না, 


যে মেয়ে এই রকম না। কিন্তু অনেকে অনেক 


বড় ছেলে, তাই দায়িত্ব অনেক, চাকরি করতে 
হবে! সবাই বলছে 'বাড়ির খেয়ে গানবাজনা 
হবে না।'চাকরি খোঁজার চাপে গিটারের সুর 
চপা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি আরও ভাল গিটার 
বাজাতে চাই। মফস্সলে শেখার সুযোগ নেই। 
ভয় পাচ্ছি, স্বপ্নটা যেন অধরাই না থেকে যায়! 
কী করব, একটু হেল্প করবে প্লিজ । 


সময় ভালবাসা শব্দটা নানারকম অর্থে ব্যবহার সৌমেন কিন্কু 

করে। কাজেই “তোমায় ভালবেসে* অন্যদের কান্দি, মুশির্বাবাদ 

বললেও সেটা কতটা ভালবাসা, কতটা 

সহানুভূতি, কতটা বন্ধুত্ব ছিল, সেই ব্যাপারে আমার জীবনের গল্প পড়ে খানিকটা পথ হয়তো 

আমার সন্দেহ হচ্ছে। ও তোমায় ভালবাসেনি,হয় দেখতে পাবে তুমি। তাও আলাদা করে বলছি, 

বন্ধু হিসেবে সাপোর্ট দিতে চেয়েছে, নয়তো চারটে বছর তো চুটিয়ে গিটার বাজিয়েছ বলছ, 

নাচিয়েছে। যদি গিটারে সত্যিই ইন্টারেস্ট থেকে থাকে, 
ইমপসিব্ল ইজ নাথিং। 


নিশ্চয়ই সেই সময়টা নষ্ট করনি। ভিডিওয় গিটার » 


ভুলে যেতে চেষ্টা করলে, লার্নিং লেস্ন দেখেও তো অনেক কিছু 

ঠিকই ভুলতে পারবে। শেখা যায়, আর এসব মেটিরিয়াল একটু 
আর দ্বিতীয় কাউকে চোখ-কান খোলা রাখলেই বন্ধুবান্ধবের 

ভালবাসতে না পারলে, কাছ থেকে জোগাড় করা সম্ভব। 

ভূলে যাও পৃথিবীতে এমন মিউজিক শুনেছ প্রঢুরঃ একজন 

যার নাম ভালবাসা। কান। সে যত বেশি শুনবে, 


অটোমেটিক্যালি তত উন্নতি করবে। 
এগুলো যদি প্রপারলি করে থাক, তা 
হলে এখন কয়েকদিন না হয় চাকরি 
খোঁজায় মন দিলে। চাকরি পেয়ে গেলে 
সেই টাকাটার বেশ কিছুটা মিউজিকে 
ইনভেস্ট করতে পারবে। নিজের পায়ে 
আগেই দাঁড়িয়ে যেতে পারলে, মিউজিশিয়ান 
হওয়ার রাস্তাটা আরও বড় করে খুলে যাবে। 
তোমার স্বপ্ন থেকে তুমি বিচ্যুত হবে না, এটুকু 
বলতে পারি। 
গিটার বাজিয়ে নাম করা বা পয়সা রোজগার 
করার দিন এখনও ফুরিয়ে যায়নি। এই দেশের 
সাংস্কৃতিক স্ট্রাকচারে প্রথমেই মিউজিকে 
সাংঘাতিক সফল হয়ে রোজগার করতে শুরু 
করে দেওয়াটা একটু শক্ত। কাজেই ২৩-এযা 
হয়নি, ৩৩-এ হবে, এমন স্বপ্ন দেখে তার পিছনে 
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০১৩), 


ধাওয়া করায় কোনও ক্ষতি নেই। লেগে থাকতে 
হবে, সময় বদলাবেই। 


১. এমন কাউকে খুঁজে বের করো, যাকে 
তোমার মা বিশ্বাস করেন, কোনও বন্ধু বা 
আত্মীয় বা অন্য কেউ। তিনি তোমার 
কাছেও বিশ্বাসযোগ্য কি না, ভেবে দ্যাখো, 
কিছু করার আগে। তোমার সমস্যা তাঁকে খুলে 
বলো। তিনি হয়তো পারবেন তোমার মাকে এসব 
কথা বুঝিয়ে বলতে। অথবা, 

২. মা'র সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনা করো। 
মা ভীষণ রেগে যাবেন, ভেঙে পড়বেন, কিন্তু 
অনেক সময় শক-থেরাপিতেও কাজ হয় এসব 
ক্ষেত্রে। আমি নিজে অনেক সময় খোলাখুলি 
আলোচনা, ঝগড়ার্বাটি করেছি আমার বাবা-মা'র 
সঙ্গে। তাতে কাজ হয়েছে। আমি নিজের মত 
প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলাম। অথবা, 
৩. মাকে কোনওভাবে ডাক্তারের কাছে 
নিয়ে যাওয়াটাই সেরা পথ। কিন্তু 
কীভাবে যে নেবে, সেটা একটু 
ভেবে দেখতে পারলে ভাল হয়। 
মা'র চেনা কারও হেল্প নিতে 
পারো কি? অথবা, 

৪. পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য 
কাজ করে বা টিউশন করে যদি 


নিজের উপার্জনের ব্যবস্থা 
করে নিতে পার, তা হলে 
মায়ের সঙ্গে এই 
ব্যাপারটার সমাধান না 
হলে অন্য কোথাও গিয়ে 
থাকতে পার। এটা একটা 
এক্সট্রিম অবস্থার কথা 
বলছি। একান্তই যদি এভাবে 
মা'র খোঁজ নিও। দেখবে,মা টা 
ধীরে-ধীরে তোমার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হবেন। 
সঙ্গীতা, উপরের অপশনগুলো থেকে তুমি একটা 
গাইডলাইন হয়তো পাবে। আর আমার বলা 
পথগুলোর মধ্যে কোনটা তোমার জন্য বেস্ট হবে, 
তা তোমাকে নিজেকেই ঠিক করতে হবে। কারণ, 
তুমিই তোমার অবস্থাটা ভালভাবে জানো। 


আমার গায়ের রং কালো। এর জন্য 

ঠা চর থায় প্রতিদিনই আমাকে বিভিন্ন 
ধরনের মন্তব্য শুনতে হয়। 

মানসিকভাবে একজন যতই দৃঢ়ই হোক না 

কেন, এরকম পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া 

কারও পক্ষেই বোধহয় সম্ভব নয়। আমি 

মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছি। কী 

করব বলে দেবে? 

তানিয়া সেন 

পূর্ব মেদিনীপুর 


কালো বলে সমস্যা হচ্ছে? কালো... সে তো 
তোমার গায়ের রং, তোমার কাজের পরিচায়ক 
কি? সৌন্দর্যই যদি চিন্তাভাবনার কেন্দ্রে থাকে, 
তবে বলতে হয় ইন্টারন্যাশনাল মডেলিংয়ের 
দুনিয়ায় কালো রং কিন্তু অন্য গায়ের রংকে পিছনে 
ফেলে দিয়েছে। মডেলিং বা অভিনেতা খোঁজার 
যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা চলছে বিভিন্ন টিভি 
ফরসা গায়ের রং বা প্রথাগতভাবে সুন্দর চেহারার 
লোকজন কিন্তু বিশেষ একটা এগিয়ে থাকছে না। 
আর, শুধু চেহারার জন্য কেউ সুবিধে পাচ্ছে না। 
সৌন্দর্য বিষয়ক কোনও কাজে যদি যুক্ত না-ই হতে 
চাও, তবে আর কালো কি কালো নয়, তা দিয়ে 
কীহবে? 


সৌন্দর্যের আসল সংজ্ঞা হল 
ব্যক্তিত্ব, আর ব্যক্তিত্ব তৈরি 
হয় কাজে তোমার পারদর্শিতা 
এবং আত্মবিশ্বাস দিয়ে। 
চেহারার খুঁতগুলো ওভারকাম 
করা যায়, ঢেকে দেওয়া 


কি চু ১১জুলুই ২০০৭ 


যায়, কাজে সৎ এবং পরিশ্রমী থাকলে। কিন্তু ্‌ কাজেই আমার কাছে প্রেফারেলস পেল 
কাজের খুঁত বা ফাঁকিবাজি মানুষকে হারিয়ে দেয়। পড়েছি। চার্চ কিছু ঘটুক ক্ষমা করে আত্মশক্তি। নিজের মতে চলাকেই আমি আমার 
আমার চেহারায় নানারকম প্রবলেম ছিল,তাই দিতে হবে, অতীতের ভালমন্দ কৌনও প্রসঙ্গ টানা জিত ভাবলাম। প্রেম থাকবে না এই ভয়ে আপস 
নিয়ে অনেক টিটকিরিও শুনেছি কিন্তু শুধুমন.. চলবে না। মন থেকে গ্লানি মুছে ফেলতে হবে করলাম না। অপরাজিত আমার গ্রীষ্ম আর শীতও, 
তবেই তৈরি হবে প্রকৃত ইউনিয়ন”। আদর্শ আমি নিজেই নিজের জ্যান্ত প্রাণ! 


দিয়ে কাজ করে গিয়েছি বলে এমন একটা 

আত্মবিশ্বাস তৈরি করে নিতে পেরেছি যে,আমার দম্পতির আদর্শ ফ্যামিলি! আর শ্রীমা বলছেন, _ আমার এই উপলবিই ঠিক, চার্চ আমায় যেটা 
মতো লোকের ছবিও কেউ-কেউ আজকাল প্রকৃত প্রেম আ্যাচিভ করায় নয়, ছেড়ে দেওয়ায়। বলেছিল সেটা ভুল, তা আমি বিশ্বাস করি না। 
পত্রিকায় দেখতে চায়! আমি পেরেছি, তুমি প্রেমে যে প্রতিদানের কথা ভাববে, সেই £কবে। আমি বিশ্বাস করি, তাকে সেদিন বেছে নিলেও 


পারবে না? ভালবাসাকে চিন্তমুক্ত হতে হবে, ভালবাস হয়তো আমরা দু'জনেই সুখী হতাম, কিন্তু আমার 
ফেরত পাওয়ার আশা ত্যাগ করতে হবে, প্রকৃত সুখ না আমার আদর্শ __ কাকে আমি বেছে নেব 
অথেই নিষ্্া্থ হতে হবে। আদর্শ ভালবাসা. এই প্রশ্নে আমি আদর্শেরই হাত ধরেছিলাম। ঠিক 
কোনও আদর্শ ফ্যামিলির দিকে 
তাকিয়ে থাকে না। টাইমকে যেমন 
ঘড়ি দিয়ে বাধা যায় না, স্বপ্নকে 
যেমন ভাষা দিয়ে বর্ণনা করা যায় না, শি 4 
ভালবাসাকেও নৈকট্য নিয়ে মাপা | পিহ্র পি, 222 জজ 
যায় না। রি 
তা হলে এক সময় যখন আমি 
মনীষীদের মতামত চাইছিলাম যে | হব 
আমার কী করা উচিত__মন যা পর 

চাইছিল তাই করব নাকি 

বুদ্ধিপ্রয়োগ করব? ধরে থাকব 
নাকি ছেড়ে দেব? ফেরত নেব 
নাকি বিদায় দেব?__ সেই সময় 
ভূলে যাওয়ার, মেনে নেওয়ারও 
একটা লিমিট থাকে। থ্যাঙ্কফুলি 
শ্রীমার বাণীতে ক্ষমা করার 


নিলাম যে, মন যা চাইছে তা 
ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। 


এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই যে, তোমার কিন্তু আমার শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে 
চিঠিটিই শ্রেষ্ঠ আমার কাছে)। কারণ, তোমার. অতিকষ্টরে একটা মগজ আমি 
আর আমার সমস্যা অনেকটাই এক। তিক্ততা তৈরি করেছি। আমার সেই |. নী 

ভুলে আপন করার অথবা বিদায় দেওয়ার জন্য বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতার নর রণ ৮০১৫৮ এ হ১০0৯ 
আমি একটা সময় বিভিন্ন ম্পিরিচুয়াল সভা জন্য আমি কারও উপর ৯২ ২২৪ ৮৪ 
আ্যাটেন্ড করেছি। ছোটবেলায় চার্চে যেতাম, নির্ভরশীল নই, প্রেমের জন্য 
আবার নতুন করে গিয়েছি বা শ্রীমার বাণী আমি অন্যের উপর ডিপেনডেন্ট। 
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করেছিলাম না ভুল, তা জানি না বলেই হয়তো 

এত গান লিখতে পারি। 

বলতে পার আমার দ্বন্দ আর 

৮ পিছুটানকেই আমার জ্বালানি 

&. হিসেবে ব্যবহার করেছি। 

তোমার মধ্যেও এই দ্বন্দটা 

থাক। একে সারিও না। 
যত্র করে পুষে রাখো। 
দেখো, প্রয়োজনে 
এটাকে ব্যবহার করতে 
পারবে। 


ক্লাস ইলেভেনে 
43 পি 


একটি স্সট্ী 
ই হয়। আমি ওর সঙ্গে 


০১২১ 


শু ১৯জুলাই ২০০৭ 


রাখতে চেষেছিলাম, কিন্তু ছেলেটি আমায় 
ভালবাসে এবং একদিন আমিও ওর প্রেমে পড়ে 
যাই। কিন্তু সেদিনই আমার এক দিদি আমায় 
ফোন করে জানায় যে, সেও ছেলেটিকে 
ভালবাসে এবং আমি তার পথের কাঁটা। দিদি 
জোর না করলেও আমি বুঝতে পারি, 
ছেলেটিকে ভালবাসার উপযুক্ত মানুষ আমি নই, 
সে। আমি ঠিক করি, ছেলেটির সঙ্গে কোনও 
যোগাযোগ রাখব না। আমার দিদি প্রথম প্রেমে 
ধাক্কা খেলে ওর জীবনটা বিষিয়ে যেত। আমি 
তো শেষ হয়েই গিয়েছি! তুমি কি বলতে পার, 
কীভাবে বিনা কষ্টে মারা যায়? 


মানুষের সহ্য করার একটা ক্ষমতা যেমন আছে, 
তার একটা লিমিটও আছে। মদ খেতে গেলে 
যেমন তোমায় জানতে হবে তোমার লিমিট কী, 
জীবনেও তাই। নিজেকে তুমি ক্রমাগত 
ওভারএস্টিমেট করার ব্যর্থ চেষ্টা করে চলেছ। এই 
চেষ্টা এবার বন্ধ করো...স্বীকার করে নাও, ওই 
ছেলেটিকে তুমি ভুলতে পারনি, এবং কার পথের 
কাঁটা” তুমি, তা ভাবার আগে ভেবে দেখো কাকে 
তুমি বেশি ভালবাস? ওই ছেলেটিকে নাকি 
তোমারই ওই “এক দিদিকে? 

আমি জানি তুমি ছেলেটিকেই বেশি ভালবাস। 
দদির কথা গুলি মারো। মাঝে-মাঝে স্বার্থপর 
হতে হয়, জীবন একবারই আসে, পুনর্জন্ম বলে 
কিচ্ছু নেই। এই জন্মেই রস খাবে, নইলে 
ফসকাবে, অতএব নিজেকে এবং ওই ছেলেটিকে 
বনা দোষে শান্তি দিও না। 

আমি জানি ছেলেটি এখনও তোমার অপেক্ষায় 
বসে আছে। 


রাহুল চৌধুরী 
বধর্মান বিহাবিদ্ালয় 


তোমার একটা ভূল ধরিয়ে দিই 


বন্ধু! একটা গোটা ক্লাসের সবাই তোমার 
সহপাঠী হতে পারে, কিন্তু সবাই ভাল বন্ধু! 
এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? 

হয়তো ভাল বন্ধুত্ব কাকে বলে তা তুমি জান 
না। হয়তো তেমনটা তুমি এক্সপিরিয়েন্স 
করনি, তাই ভাল সম্পর্ককে বন্ধুত্ব ভাবছ। 
তোমাকে একটা কথাই বলতে চাই, বন্ধুত্বের 
সম্পর্ক মোটেই ঠুনকো কিছু নয়, কিন্তু ওই 
লোকদেখানো ভাঁওতাবাজি বললেও কম 
বলা হবে। 

এসব সম্পর্কে মনোমালিন্য যত হবে, তত 


আসলে খুব নরম মনের মানুষ, কারও কষ্ট 
আমি দেখতে পারি লা। কিন্তু সকজেই 


ফসিল্স-এর পারফরম্যান্স 


আমার এই সারল্যের সুযোগ নেয়। আমি 
মানুষও কি তানেস্ট নয়, ঘে আমায় মেন্টালি 
সাপোর্ট করতে পারবে? তুমি আমায় 
আ্যাডভাইজ কর, কীভাবে আমি পথ চলব। 
রাজ (ই-মেল মারফত) 


যাদের মনটা ভীষণ নরম, জেনে রাখো তারাই 
সবচেয়ে বেশি দৃঢ় হতে পারে। যারা অন্যের 
সরলতার সুযোগ নেয়, তারা জেতে না, শেষ 
পর্যন্ত সরল মানুষই জেতে। তবে হ্যাঁ, রামায়ণ 
পড়া যেমন জরুরি, গীতা পড়াটাও ততটাই 
জরুরি। রামের মতো সরল হলেও কুটিল 
কৃষ্ণকে তুমি অগ্রাহ্য করতে পার না বরং 
সরলতাকে ঢাল বানিয়ে ভিতরে-ভিতরে শান 
দাও ব্যক্তিত্বে, ক্ষুরধার করে তোলো জবাব 
দেওয়ার ক্ষমতা, কখনও সুক্ষ্ম রসিকতার 
মাধ্যমে, কখনও স্থুলভাবে না” বলতে শেখো। 
নিজের উপর অত্যধিক চাপকে আসতে দিও 
না আর সপ্তাহে একটা গোটা দিন, ধরো 


_ রবিবার, শুধু নিজের মর্জিমতো তো কাটাও, 


সেদিন অন্য কারওর কথা একেবারেই শুনবে 
না। সংসারের জন্য সপ্তাহে ছণ্টা দিন থাকুক, 
কিন্ত একটা দিন হোক শুধুই তোমার। 
দুনিয়াতে কি একটাও অনেস্ট মানুষ নেই?হ্যা 
আছে, অনেকেই আছেন, আমিও একজন 
অনেস্ট মানুষ। তবে সততা আমার বিলাসিতা 
মার খাই না, ফোঁস করে উঠি, ছোবলও মারি। 
এবং মনে রেখো, রাম হচ্ছেন শৈশবের 
নায়ক, কিন্তু কৃষ্ণ তারুণ্যের। 

কী মনে হচ্ছে? পেলে তোমার “মেন্টাল 
সাপোর্ট”? 


মেকআপ: অঞ্জন চৌধুরী (৯৩৩৯৭ ৪২৫০০) 
ফোটো: দেবাশিস মিত্র ৯৮৩১০ ২৬৫৪১) 


₹7৮৮117 ৮1২ ১২৬১ ১ সি 
বন অন তোলার জু 


এবার তোমাদের কোর্টে বল ছুড়ে দিলেন রূপম নিজেই। তীর দেওয়া সমস্যার সমাধান করে পাঠাও ২৫ অগস্টের মধ্যে। 


চার বছর ধরে পিয়া আর দীপ্ত স্টেডি প্রেমের 

সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু গত বছর চাকরি পেয়ে দীপ্ত 

কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ায় একটু একা হয়ে 
গিয়েছে পিয়া, যদিও দীপ্তর সঙ্গে তার কোনওরকম মনোমালিন্য 
হয়নি। পিয়া আজকাল বেশিরভাগ সময়টাই কলেজে কাটায়। 
ফলে আগের যাদের সঙ্গে তেমনভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়নি, 
তাদের সঙ্গে আরও ভাল করে মিশেছে সে। এইভাবেই তার ভাল 
লেগে গিয়েছে সৌম্যকে। সৌম্যর সঙ্গে তার কথায়, কাজে, চিন্তা- 
ভাবনায় অদ্ভুত মিল! সৌম্য পিয়াকে ভালবেসে ফেলেছে এবং সে 
কথা পিয়ার কাছে গোপন করেনি। পিয়া প্রথমে একে ভাল বন্ধুত্ব 
বলে ভূল করলেও এখন বুঝতে পারছে, তার সৌম্যর প্রতি যথেষ্ট 
দুর্বলতা রয়েছে। মে ভেবে দেখেছে দীপ্তকে সে আগের মতোই 
ভালবাসে, অথচ সৌম্যকেও ভুলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
তাই সে সৌম্যকে সরাসরি 'না' না বলে নিজের সমস্যার কথা 
পরিষ্কার করে খুলে বলে। স্বাভাবিকভাবেই সৌম্য খুবই আপসেট 
_... হয়ে পড়ে। কিন্তু পিয়াকে জানায়, সে তার ভাল বন্ধু হিসেবে 
সম্পর্ক রাখতে পারলেও খুশি হবে। পরিস্থিতি এখন মোটামুটি 


এরকম: পিয়া তার বয়ফ্রেন্ড থাকা সত্বেও আর-একজনকে 


ডু ভালবেসে ফেলার “অপরাধে” নিজেকে দোষী ভাবছে এবং 
রে সৌম্যর সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক না রাখার কথা ভেবে এবং 
দীপ্তর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা” করছে ভেবে কষ্ট পাচ্ছে! 
পিয়াকে আগের মতোই ভালবাসছে, কিছুতেই তাকে দোষী 
ভাবতে পারছে না এবং কষ্ট পাচ্ছে। 


সৌম্য “স্যাক্রিফাইস* করতে রাজি, কিন্তু পিয়া সেটা মোটেও মেনে 
নিতে পারছেনা! 

] অতএব বুঝতেই পারছ, পরিস্থিতি জটিল। তোমরা কিন্তু এটা 

| কোনও প্রেমের গল্পের প্লট বলে ভেবে বোসো না। চরিত্রগুলোর 

! নাম ছাড়া কোথাও এতটুকু কল্পনার ছোঁয়া নেই! সুতরাং বাস্তবের 
মাটিতে পা রেখে একটু ভেবে বের করো তো বস, এদের এখন 
কীকরণীয়! 


কাদা লগত. 
৪ তাগস্ট সংখ্য। থেকে ফ্রান্টু থেকে ফাব-এর পাতায় | 
র্‌ 

তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন রূপম! ! 

রি ্ 

এই পাতায় প্রশ্ন পাঠাও নীচের ঠিকানায়, ৃ 

) 

ঠ 

4 

ঃ 


৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ 
ই মেল: 80151151115)80070811.00ঘ 


হু ন্ট উন রর রক রর ৮ ৮ চা 


তোমার সমাধান রূপমের সমাধানের সঙ্গে মিলে গেলে বা তীর পছন্দ হলে, তিনি কয়েকজনকে বেছে নেবেন। 
তারা পাবে রূপমের সঙ্গে ঘরোয়াভাবে মেশা, তীর সামনে বসে গান শোনা, চুটিয়ে আড্ডা মারা এবং ডিনার করার ফাটাফাটি সুযোগ! 
সমাধান পাঠানোর সময় পরিষ্কার করে নিজের নাম, ঠিকানা ও যোগাযোগের নম্বর লিখে পাঠাতে ভুলো না! 


সৌরভ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত সায়েন্স নিয়েই পড়েছে, 

তার প্রথম পছন্দ সাহিত্য। 
মায়ের সব স্বপ্ন ছেলেকে ঘিরেই। 
সৌরভের মায়ের ইচ্ছে, সে ডাক্তার 
কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হোক এবং ভাল 
চাকরি করুক। সৌরভের মায়ের 
সনাতনপন্থী আত্মীয়স্বজনও 
এদিকে বোঝাতে আরম্ভ করেছে, 
ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে না 
পারলে, এই দুনিয়ায় ভাল চাকরি 
পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই! 
এই কথাগুলো সৌরভকে রোজ 
রাতে অন্তত একবার শোনাতে মা 
ভোলেন না। কিন্তু সৌরভও তার 
স্বপ্নকে নষ্ট করে দিতে চায় না, 
আবার মায়ের মুখের উপর প্রতিবাদও 
করতে পারে না! সে খুব ভাল করেই বুঝতে পারছে, সায়েন্স নিয়ে 
পড়াশোনা চালিয়ে গেলে তার মতো ছাত্রের পক্ষে একটা ভাল 
মাইনের চাকরি এবং নিশ্টিন্ত জীবন, খুব-একটা অসম্ভব ব্যাপার 
কিছু নয়। মায়ের কথা এবং নিজেদের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবলে 
এই পথটাই তার বেছে নেওয়া উচিত। কিন্তু. 
মাকে সে মাঝে-মাঝে বোঝানোর চেষ্টা করে যে সাহিত্য নিয়ে 
পড়াশোনা করে সে ভালই চাকরি পাবে। তাতে কোনও অসুবিধে 
হবে না। কিন্তু মা তাতে বিশেষ খুশি হন না। ছেলেকে নিরুৎসাহিত 
করেন না ঠিকই, কিন্তু মনে-মনে যে ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেন 
না, সেটা ভালই বুঝতে পারে সৌরভ। মা সৌরভের সবচেয়ে ভাল 
বন্ধুও বটে! মা তার ব্যবহারে কষ্ট পান, এটা সৌরভ মোটেও চায় 
না। আবার নিজের ইচ্ছেটাকেও পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারছে 
না...এই অবস্থায় সৌরভ নামের আড়ালে থাকা ছেলেটি কী করবে? 
বলটা আমি এবারও তোমাদের বাস্কেটেই ফেলে দিলাম। 


স্পেল পাস শপ শপ শপ শা শা শা পা শশশা স শা পিপিপি শদস্প  শাশলপল শশা পাল শাস্প শাশদ সস শা সদসপশপশল শান 


1 সমাধান পাঠানোর সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে ভুলোনা। | 
] একটি সমাধানের সঙ্গে একটিই কুপন পাঠানো যাবে। ৃ 
] কুপনের ফোটোকপি গ্রাহ্য হবে না। ] 
ৃ সমাধান পাঠানোর ঠিকানা 


রূপমের প্রশ্ন তোমার উত্তর 
উনিশ কুড়ি' ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ 


সস্তা াস্পশাশাতা শীলা পিপিপি শসা শাশপিশাসা তা পাশা াশ্শ পাশা পপি 
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মেয়েরা নিজেদের যে-যে সমস্যায় জেরবার হয়ে যাচ্ছে বলে 
প্রায়ই মনে করে, তার মধ্যে অবধারিতভাবে চলে আসবে চুলের 
সমস্যা। চুল নিয়ে চুলোচুলি দিনের মধ্যে অন্তত একবার তো 
করতেই হয়। এবং প্রত্যেকবারই প্রিয় জিনিসটির বেহাল 
দশা দেখে দুঃখু হয়, মনখারাপ হয়। কারও মনে হয়, 
চুল পড়ে মস্তক গড়ের মাঠ হয়ে যাচ্ছে, তো কারও 
সমস্যা খুসকির বাড়াবাড়িতে চুলের রংই প্রায় সাদা 
হতে বসেছে। আরে এত ঘাবড়াচ্ছ কেন বস! 
সমস্যা নয়। কার্ষের পিছনে কারণ থাকার 


চুল পড়া আটকানোর আগে 
একটু জেনে নেওয়া ভাল, কী 
কারণে চুল পড়ে। আসলে দিনে 
৫০ থেকে ১৯০০টা 
(যদিও এভাবে হাতে 
গোনা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়, 
তবুও একটা চোখের 
আন্দাজ তো থাকেই) চুল 
পড়া স্বাভাবিক ঘটনা। এতে 
. নেই। কিন্তু 
২. গোছা-গোছা চুল 
উঠলে একটু ভাবার 
প্রথমেই 
খাওয়াদাওয়ার কথায় 
আসা যাক। কারণ 
খাবারদাবার 
খেলে চুল ওঠার 
প্রবণতা দেখা যায়। 
তাই শরীরের বাকি 
যন্ত্রপাতি এবং সেই 
সঙ্গে টুল 


$& 


ঞ 
1. 
; 
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মতো, সমস্যার সঙ্গে সমাধানও থাকে। তাই * 
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$ চুল পরিষ্কার রাখার জন্য একটু ঘন-ঘন শ্যাম্পু করাটা নিজের ব্যক্তিত্ের সঙ্গে মানানসই পারফিউমের ফাল্ডা 


দরকার মনে হলেও, কখনওই রোজ নয়। দু'দিন অন্তর বা _ কথাটা শুনে নিশ্চয়ই ভাবছ যে, পারফিউমের  গ্ তোমার লুক কোথায় কেমন হওয়া উচিত, 


তিনদিন অন্তর শ্যাম্পু করলে ভাল হয়। রোজ শ্যাম্পু আবার পারফেকশন কীসের? গন্ধটা ভাল তা নিয়ে ভাবাটা কি তুমি এনজয় কর? 
করার প্রয়োজন মনে করলে অবশ্যই হালকা কোনও লাগলেই তো হয়ে গেল! না, তা নয়। 
শ্যাম্পু ব্যবহার করো, যাতে ক্ষারের পরিমাণ কম থাকে।  আমআদমি তাই ভাবলেও গ্রুমিং বিশেষজ্ঞরা তিনটে প্রশ্নের উত্তরই হ্যা হলে বলতে হবে, 
ও চুলের ক্ষেত্রে ঘন-ঘন শ্যাম্পুর ব্র্যান্ড পরিবর্তন করাটা বলেন পারফিউম ব্যবহার করার পিছনেও তুমি বেশ রোম্যান্টিক ধরনের মানুষ। খুব 
একেবারেই ঠিক নয়। গড়ে তোমার যা চুল ওঠে, কোনও . রীতিমতো মগজ ব্যবহার করতে হয়। তোমার রোম্যান্টিক ও সেনসুয়াস ধরনের গন্ধই 
শ্যাম্পু ব্যবহার করার পর তার চেয়ে বেশি চুল উঠলে পার্সোনালিটির সঙ্গে কী ধরনের পারফিউম তোমার পছন্দ হবে বলে আশা করা যায়। 
বুঝবে ওটি তোমার মোটেও সুট করছে না। সেক্ষেত্রে ঠিকঠাক যাবে, সেটাই এবার বোঝাবে "উনিশ কাজেই এক্সোটিক ফেমিনিন ফ্লাওয়ারস, 
অবশ্যই ব্র্যান্ড বদল করবে। কুড়ি? মিস্টিরিয়াস মাস্কস, ওয়ার্মউড্স জাতীয় 
ক শ্যাম্পু কখনওই স্ক্যাল্লে সরাসরি লাগাবে না। জলে কয়েকটা প্রশ্ন রাখছি তোমাদের সামনে। ফ্লেভার ব্যবহার করে দেখতে পারো। 
মিশিয়ে নিয়ে লাগাবে (হালকা গরম জল হলে আরও তোমাদের উত্তরের উপর নির্ভর করছে কোন নিশ্চয়ই তোমার নিজের পছন্দ হবে এবং » 
ভাল হয়)। শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার লাগালে সেটাও ধরনের পারফিউম তোমার জন্য পারফেক্ট। . চারপাশের লোকজনের কাছেও নিজেকে 
রা নরিরিসানি মিনিট রেখে চুল ক তিমাল থাকতেভ বেশ আকর্ষক করে তুলতে পারবে। 
_ ভিজে চুল চিরুণি দু ডেল কখনওই আঁড়াবে মাথা বারও তুমি কি নিজেকে খুব এলিগ্যান্ট বা সফি 
না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি আটুল দিয়ে জট ছাড়িয়ে গ্ঁ তোমার বাইরের জগৎ খুব আকর্ষণ বলে মনে কর? 
নেওয়ার গর প্রায় শুকিয়ে আসা চুলে চিরূণি চালাও। করে? প্রত্যেক জিনিসের স্বাভাবিক গন্ধইকি ৪ তোমার কি মনে হয় যেখানেই তুমি 
$ সম্ভব হলে সপ্তাহে একদিন একভাগ কাস্টর তোমার ভাল লাগে£ উপস্থিত থাক না কেন, তোমার স্টাইল 
ক চারপাশে কেউ উগ্র পারফিউমে নিজের সকলের নজর কেড়ে নেয়? 
অল্প গরম করে স্কা্লে মর তে পারো। চুলের অস্তিত্ব জানান দিলে তোমার খারাপ লাগে?  প্ তুমি কি মনে-মনে চাও যে লোকে তোমার 
ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হোক, অথচ সেটা 
রুক্ষতা কমাতে চাইলে এর সঙ্গে দু' ফোঁটা অলিভ অয়েল : সবক'টি প্রশ্নের উত্তর যা” হলে ধরে নিতে 
ও মধুও মিশিয়ে নিতে পারো মাসাজ করার পর গরম হবে যে, তোমার ব্যক্তিত্ব খুবই স্বাভাবিক এবং 077 তোমার প্রবল 
তোয়ালে মাথায় জড়িয়ে অন্থৃত মিনিটপনেরো রেখে স্বতঃস্ফূর্ত ধরনের। বাইরের পৃথিবীর কোনও টা 
শ্যাম্পু করে ফ্যালো! কিছুতেই অতিরিক্ত কৃত্রিমতা তুমি সহ্য প্রশ্নগুলোর উত্তর হ্যা হলে বলতেই হবে যে. 
করতে পার না। তাই তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সত্যিই তুমি 'ক্লাসি” বা “সফিস্টিকেট' বিশেষণ 
নো খুসকি হালকা গন্ধের মিষ্টি পারফিউমই ভাল মানায়। : পাওয়ার উপযুক্ত। নিজের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
ফেশক্র্যাগর্যান্স, ক্রিসপ সাইট্রাস, জুসি ফ্রুট, সম্পর্কে বেশ খুঁতখুঁতেও বটে। সুতরাং যেসব 
খুসকির মতো বিরক্তিকর ক্রিনিসের হাত থেকে রক্ষা রিক্রেশিং উদ্সভ্যাভ ্পাইসেস এইধরনের গে একটু এলগা বা অরিজিনালিটি 


পেতে গেলে জল বেশি করে খেতে হবে। আসলে 
্ক্যাল্পের শুকনো চামড়া থেকে খুসকির সমস্যা দেখা 
দেয়। এবং এক্ষেত্রেও অতিরিক্ত তেলে ভাজা 
খাবারদাবার এড়িয়ে চলা উচিত শ্যাম্পু করার পর চুল 
ভাল করে না ধুলেও কিন্তু খুসকি হতে পারে 
প্রত্যেকবার শ্যাম্পু করার পর স্থ্যাল্স যাতে পরিষ্কার হয়, 
সেদিকে নজর রেখো। খুসকি কমানোর জন্য অনেক 
শ্যাম্পু বাজারে পাওয়া যায় ঠিকই, কিন্তু 
সপ্তাহে ঘন-ঘন শ্যাম্পু করলে একদ্নিই ত্যান্টি-ড্যানড্রফ 
শ্যাম্পু ব্যবহার কোরো। সপ্তাহে একদিন ডিমের সাদা 
অংশ,টক দই এবং সামান্য মধু মিশিয়ে ভাল করে 
ফেটিয়ে নিয়ে মাথায় মাখো এবং আধঘন্টা রেখে দাও। 
তারপর ভাল করে চুল ধুয়ে শ্যাম্পু করে ফ্যালো। 
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ম্পাতি বাংলায় রক" টিক এই ভাবেই ৪ বাংলা গান গাও, অথচ ব্যান্ডের নাষ আলবাম)। কেনঃ 
হি ক্যাকটাস কেনঃ সন্দীপ: আজও ক্যাকটাসের প্রত্যেকটা গানের 
শুরু হয়োছল কাাকটানের জ | বাজি: ক্যাকটাসের বাংলা মানে হয় ফণিমনসা। লিরিক যে-কেউ বলে দিতে পারবে। আমাদের 
লা গানের জগতে ভ্রায় ১৫ বছর আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যান্ডের নাম দিতে কাছে সংখ্যার চেয়েও মানের কদর অনেক বেশি। 
] চি চেয়েছিলাম, তার সঙ্গে ফণিমনসা নামটা ভাল তাই আমরা আ্যালবাম তৈরি করার জাগে 
] যেত বলে মনে হয় না। আসলে একসময় বাংলা. সবসময়ই ভেবে নিই, গানগুলো আদ 
| গানের জগতে অদ্ভূত একটা একঘেয়েমি চলে শ্রোতাদের মনে থাকবে তো! তাই ভালভাবে 
এসেছিল। সেই মরুভূমিতে আমরা নতুন প্রাণ চিন্তাভাবনা না করে আমরা আযালবামের কাজ 
] মৈগা সিরিয়ালের মি দম্ছে তাকা। আনতে চেয়েছি। তাই নাম ক্যাকটাস! করি না। যদিও এমন অনেক ব্যান্ড আছে, যারা 
ক্যাকটাসের সঙ্গে এরকমই নানী বিষয় ৪ ক্যাকটাসের শুরু কীভাবে? ভা চি 


সিদ্ধা্ কলেজ জীবনে আমরা শুধুমাত্র ইংরেজি 
য়ে কথা বলেছেন অধ্য মুখোপাধ্যায় গান নিয়েই মাতামাতি করতাম। কিন্তুআমি আর গু ক্যাকটাসের কাছে বাংলা রূকের সংজ্ব 
পিঙ্কি ক্যোকটাসের প্রাক্তন সদস্য) এই আড্ডায় ইন্দ্র: মিউজিকের কোনও ভাষা নেই। অর্থাৎ 
বাংলা গানকে ভীষণ মিস করতাম। মনে হত, কেন বাংলা রক অথবা ইংরেজি রক বলে কোনও কথা 
ধলা গান আলোচনার বিষয়বস্ত হবে না! কলেজ হয় না। কথাটা হল রক গান, 
ফেস্টে সকলে পুরোপুরি না বুঝলেও ইংরেজি যাকে কোনও নির্দিষ্ট ভাষায় 
গানের সঙ্গে নাচানাচি করত। তখন আমরাও ঠিক প্রকাশ করা সম্ভব নয়। 
করলাম, আমরাও জনতাকে নাচাব, তবে বাংলা অনেক জার্মান অথবা 
গান দিয়ে। ঠিক তখনই ব্যান্ড করার কথা ভাবি। 


৮১ ভ ১৯৯২ সালে ক্যাকটাসের শুরু, 
অথচ মাত্র ঘু'টো গানের আল্বাম 


প্রকাশ করা যায়না 


ফ্রেঞ্চ রক ব্যান্ড আছে। তারা সবসময়ই নিজেদের 


নেই। আর এটা তো সত্যি কথা যে, আমরা 


ভাষাতেই গান গায়, তা সে আমেরিকাতেই হোক 
অথবা ব্রিটেনে। 


ও বাংলা ব্যান্ডের সদস্যরা কেন বড়বড় চুল 
রাখে অথবা কানে দুল পরে £ নিজেদের পৃথক 
দেখানোর জনাই কি এই স্টাইল £ 


অন্যদের চেয়ে আলাদা। 


€ অভিযোগ, বাংলা ব্যান্ডের সদস্যরা বিদেশি 
হয় তোমাদের £ 
জালান: একটা ইনক্লুয়েন্দ তো আছেই। কারণ 


সন্ঈীপ: এই কিছুদিন আগে ফরাসি দূতাবাসের 
একটা অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো 
হয়েছিল এবং আমন্ত্রণপত্রে লেখা ছিল ফর্মাল 
পোশাক পরতে হবে। কিন্তু আমরা সরাসরি 
জানিয়ে দিই, আমাদের যদি জিন্স পরতে দেওয়া 
হয়, তবেহ আমরা যাব। আসলে রক গানের আর- 
একটা প্রতিশব্দ হল “রেবেল সং। রক গান 
সমাজের সমস্ত নিয়মকানুন ভেঙেচুরে দি 


দতে চায়। 
আমরাও তাই কোনও নিয়মে থাকতে চাই না। 
ছোট চুল রাখতেই হবে, এমন কোনও নির্দিষ্ট 
লিখিত বিধি নেই। আবার মেয়েরাই শুধুমাত্র কানে 
দুল পড়বে, এমন কোনও নির্দিষ্ট নিয়মকানুনও 


আমরা বিদেশি ব্যান্ডের মিউজিক শুনেই বড় 
হয়েছি। অতএব এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। 
আর তা ছাড়া আমরা ভালটাই তো নিতে চাইছি! 


€ বাংলা রক গাইতে গেলে কি উচ্চারণে 
উচ্চারণ করা কি খুব জরুরি? 

'সদ্ধার্থ: না, একদম দরকার নেই। কারণ 
মিউজিকটা হল রক, সেখানে উচ্চারণ বদলে 
ফেলে কোনও অতিরিক্ত ফ্লেভার আনা যায় না। 
আমি জানি, আমার কিছু-কিছু শব্দের উচ্চারণে 
সমস্যা আছে। কিন্তু সেটা ইচ্ছাকৃত নয়। 


€ ক্যাকটাসে এখন প্রায় সকলেই নতুন। হঠাৎ 
এই মেকগওভারের কারণ কি? 
সান্বক ব্যান্ডের মধ্যে তো ভাঙাগড়ার খেলা 


চলতেই থাকে। ক্যাকটাসের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই 
হয়েছে। তবে প্ল্যান করে এই পরিবর্তন হয়নি। 


€ যেকোনও ব্যান্ডের প্রকজন বা ছু' জন 
অন্যদের চেয়ে বেশি প্রচার পান্ধ। এ ক্ষেত্রে 
কোনও দলগত সমস্যা দেখা দেয় নাঃ 

বাজ; যে-কোনও ব্যান্ডেই একজন বক্তা থাকে 
এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই সে বেশি প্রচার পায়। 
তাতে কারও কিছু খারাপ লাগার ব্যাপার আছে 
বলে আমাদের মনে হয় না। দলগত সমস্যার 
প্রসঙ্গে বলতে পারি, ব্যান্ডের সব সদস্যরা মিলেই 
কিন্তু এই বক্তাকে ঠিক করে। অতএব ব্যাপারটা 
ডেমোক্র্যাটিক। 


€ বাংলা ব্যান্ডের গানে জীবনের সমস্ত 
নেগেটিভ দিকগুলোই কেন ফুটে ওঠে? 
সায়ক: এটা ঠিক যে, আমাদের প্রথম আযালবামেরঁ 
প্রত্যেক গানের কথাই ছিল 'না” কেন্ট্রিক। আসলে 
একটা সময়ে নিজের দুঃখ-কষ্টই জীবনে প্রাধান্য 
পেয়েছিল এবং তা বেরিয়ে এসেছিল গানের 
কথায়। এখন আমরা সেই স্টেজ পেরিয়ে এসেছি, 
ফলে পরের আযালবামগুলোয় শুধুমাত্র দুঃখের 
গান ছিল না। পরে আমরা উড্ভোনের গান অথবা 
পন্ষীরাজ্র এর মতো পজিটিভ মনোভাবের 

গানও গেয়েছি। 


€ লীল নিজর্নের পর আর কোনও বাংলা 
ছবিতে মিউজিক দিচ্ছ না কেন? নাকি 

কোনও প্ল্যান আছেঃ 

ইন্জ: পরিচালক সারন দত্তর পরবর্তী ছবিতেই 
আমরা মিউজিক দিচ্ছি এবং একটা গানের কাজও 
প্রায় শেষ। গানটা হল “মসিহা”। ছবির নাম এখনও 
ঠিক হয়নি, তাই নাম বলতে পারছি না। তবে 
গানটা আমরা স্টেজেও পারফর্ম করব। 


€ লাভস্টোরি-র অফার পেলে কীভাবে £ 
সিদ্ধার্থ: অনুরাগ বসুর দিদিমার বাড়ি আমার 
বাড়ির কাছেই। ফলে ছোটবেলা থেকেই অনুরাগ 
আমাকে চিনত। অনুরাগ এমনিতেই বাংলা 
ব্যান্ডের গান সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল 
এবং ক্যাকটাসের গান ওর প্রথম থেকেই ভাল 
লাগত। নীল নির্জনে-র "মন" গানটা ওর খুব ভাল 
লাগে এবং আমাদের 'লাভস্টোরি'-তে গান 
গাওয়ার অফার দেয়। গানটার হিন্দি লিরিকও 
আমরাই লিখেছি। 


€ ক্যাকটাসের পরবর্তী পরিকল্পনা কী £ 

ইজ্জ: পরিকল্পনা একটাই, ভাল গানবাজনা করে 
যাওয়া। আমাদের পরের আযালবাম কবে বেরোচ্ছে 
এখনও বলতে পারছি না। তবে আমরা সারা 
ভারতে পারফর্ম করার কথা বলছি, মানে এবার 
আমাদের চিন্তভাবনাটা সবসময় ন্যাশনাল হবে। 


এসবের মাঝখানেই উঁকি দিচ্ছে সকলের মনে 
লুকিয়ে থাকা একটা চাপা ভয়। হ্যারি পটার, 
হগওয়ার্টসের ব্লুআইড বয়, যে কি না শয়তানের 
রাজার সঙ্গে ছ"ছ'টা ভয়ঙ্কর বুদ্ধ পেরিয়ে এসেছে, 
সপ্তম যুদ্ধে আদৌ বাঁচবে তো? আন্তর্জাতিক 
বাজারে জোরকদমে বেটিং শুরু হয়ে গিয়েছে 
অনেক দিন আগে থেকেই। উত্তেজনা এখন চরমে 
পৌঁছেছে। কারণ আর মাত্র দু*দিন। আর তার 
পরেই সারা পৃথিবী জানবে বেটিংচক্রে কার দর 


হ্যারির ভবিষ্যৎ 


২১ জুলাই বাজারে আসছে হ্যারি পটার সিরিজের 
সপ্তম এবং শেষ খণ্ড, "হ্যারি পটার আ্যান্ড দ্য 
ডেথলি হ্যালোজ'। সেই প্রথম খণ্ড থেকেই যার 
ভলডেমর্টকে হ্যারি তো শেষ করে দিতে 
পারেইনি, বরং আরও শক্তিমান অবস্থায় ফিরে 
এসেছে সে, জড়ো করেছে তার কালো জাদুর 

; দলবল। সুতরাং মৃত্যুর পাল্লা কার দিকে বেশি 

: ভারী, তা নিয়ে গবেষণা হওয়াটাই তো স্বাভাবিক! 
তা ছাড়া এই চাপানউতোর আরও খানিকটা উসকে 
; দিয়েছেন লেখক নিজেই। হ্যারির শেষ বইটি নিয়ে 
কথা বলতে গিয়ে একটি সাক্ষাতকারে তিনি 


ইসরা যে বড় জম্পেশ 
হবে, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশই 
আশ্চর্ষের ব্যাপার, 
শেষ বইয়ের শেষচ্যাপ্টারটি নাকি অনেক- 
অনেক আগেই লিখে রেখেছিলেন তিনি। আসলে * 
তার হিরোর উপর অন্য কারও রং, তুলি পড়ুক 
এটা কখনওই চাননি তিনি। তাই গোটা পৃথিবী 
থেকে আসা লক্ষ-লক্ষ অনুরোধ উপেক্ষা করে 


রাওলিং। লেখকের বয়ান অনুযায়ী, এই খঞ্ডে 
আরও কী-কী হতে পারে, তার একটা মোটামুটি 
ছবি বরং তুলে ধরা যাক! 


ডেখলি হ্যালোজ: যা ঘটতে পারে 


ষ্ঠ খণ্ডে মারা গিয়েছেন হগওয়ার্টুসের অধ্যক্ষ 
আ্যালবাস ভাম্বলডোর। কিন্তু এই বইতেও তাঁর 
ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ! ভূমিকা রয়েছে হ্যারির 
মাসি পেটুনিয়া ডার্সলেরও। প্রথম খণ্ডে দরজার 
ডাম্বলভোরের চিঠি পেয়েছিলেন! সেই সব চিঠির 
রহস্যভেদ হবে শেষ খণ্ডে। হ্যারি পটারের বাবা- 
মা জেমস এবং লিলির সম্পর্কেও নাকি অনেক 
রহস্য ফীস হতে চলেছে! বেরিয়ে পড়বে 
সিভেরাস ন্নেপ আর ড্রেকো ম্যালফয়ের আসল 
রূপ! এতটা জানার পরও কিন্তু মোটেও আন্দাজ 
করা যাচ্ছেনা কী পরিণতি হবে ভলডেমর্টের। 
ছস্টা হরক্রাক্স, অর্থাৎ যেখানে তার প্রাণের বিভিন্ন 
অংশ লুকিয়ে রেখেছে লর্ড 
টস 


করেছে ভলডেমর্ট। এর মধ্যে ডায়েরি ও আংটির 
হরক্রাক্স ইতিমধ্যেই ধংস হয়ে গিয়েছে। সুতরাং 
হিসেব অনুযায়ী, বাকিগুলোর মধ্যে একটি 
সালজার স্লিদারিনের লকেটে থাকার প্রবল 
সম্ভাবনা। অন্য দুটি হরক্রাক্স রোয়েনা র্যাভেনরু-র 
সম্পত্তি এবং হেলগা হাকলপাফ-এর গোল্ডেন 
কাপে থাকতে পারে। তবে পুরো ব্যাপারটাই 
প্রশ্নচিহ্কের উপর দাড়িয়ে আছে, যার উত্তর পেতে 
এখনও অনেক ঘণ্টা, মিনিট, সেকেন্ড অপেক্ষায় 
থাকতে হবে। বাকিদের প্রসঙ্গে যতখানি সরব, 
চিক ততখানিই লেখক জে কে রাওলিং নীরব 
যুযুধান দুই চরিত্র সম্পর্কে। তার এই নৈরব্য 
' ক্রমশ ঘনিয়ে তুলছে রহস্য, বাড়িয়ে দিচ্ছে 
রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা করা ভক্তদের নাড়ির গতি। 


কিছুটা সুতো ভক্তদের হাতে ছেড়ে দিয়ে 


নন লেখকের চুপ করে থাকা, বই বেরনোর আগে 


চড়তে থাকা উত্তেজনার পারদ, বই বেরনোর 
আগের রাত থেকে শুরু করে বই বিক্রির প্রবল 


গুরুতপূর্ণ অ। প্রত্যেকটি বই তাদের সাফল্যের 
মুখ দেখিয়েছে দীর্ঘ দশ-এগারো বছর। হ্যারি 


44 


ক্যামেরা মোবাইল টিটি তিহা সেনগুপ্ত 


তোমার পছন্দ অনুযায়ী মোবাইল কেনো, তবে ত্যাক্টিভেট করতে হবে। এর জন্য অবশ্য আলাদা 
তার আগে কয়েকটা ব্যাপার মাথায় রাখা জরুরি। চার্জ লাগে। 
মেগাপিক্সেল আর ভিজিএ, এই দু" ধরনের ফোনের ক্যামেরা ম্যানুয়ালি ব্যবহার করা যায় 
ক্যামেরা মোবাইল ফোনে ব্যবহার করা হয়ে না। তাই ক্যামেরা ফোন কখনওই আসল 
থাকে। যে ছবি যত বেশি পিক্সেলে ভাগ করা ক্যামেরা ফোন কেনার সময় প্রথমেই দেখে ক্যামেরার কাজ করবে না। 
১ থাকে সেইছব তত বেশি... নাও বেশ সহজেই ফোটা তোলা যায় কিনা। | ঠা 

পরিষ্কার হয়। অর্থাৎ,যত ই এ& ফোনে সেভ করা ফোটো অন্য কাউকে পাঠাতে ক্যামেরা ফোন কেনার আগে সুবিধে-অসুবিধে, 

বেশি পিক্সেল, তত বেশি গেলে কী করবে জেনে নাও? ফোটো ই-মেল করা দুইয়ের পয়েন্টই মাথায় রেখো। 

র্যারিটি। 'ভিজিএএর যায় কিনা সেটাও জেনে নাও। ফোটোর সঙ্গে 


অর্থ “ভিডিও গ্র্যাফিক্স 
_ আযারে”। এক ভিজিএ 


ভয়েস মেল বা টেক্সট মেসেজ পাঠানোর অপশন 
আছে কিনা দেখে নিতে হবে। 


॥মানে একটি ছবি ফোনে আলাদা মেমারি কার্ড ব্যবহার করা যায় 
॥৬৪০%+৪৮০ কিনা তা দেখে নেওয়া খুবই জরুরি। নইলে 
পিক্সেলে ভাগ ফোনের মেমারি স্পেসে ফোটো জমা হতে 
রী করা আছে। থাকলে ফোনের স্পিড কমে যায়। তবে মেমারি 
মেগা পিক্সেল কার্ড বেশি ভর্তি থাকলেও ফোনের স্পিড কমে 
নও যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
| ফোনে ব্ুটুথ থাকলে খুব সহজেই ছবি 
রেজে লি উশন ডাউনলোড করা যায়। তা না হলে ডেটা কেব্ল 
থাকে, ভিজিএ কিনতে হবে 
সেটা চেনা কেউ মেগা পিক্সেল বা ভিজিএ ক্যামেরা 


ফোন ব্যবহার করলে তার ফোনে ছবি তুলে দেখে 
নিতে পারো কোনটা তোমার ভাল লাগছে। 
ক্যামেরায় জুম অপশন থাকাটা খুব একটা 
জরুরি ফিচার নয়, কারণ ফোনে সবচেয়ে বড় করে 
তোলা ছবিও কম্পিউটারে ডাউনলোড করলে বা 
প্রিন্ট করালে কিছুটা পিক্সেলেটেড হয়ে যায়। 
কিছু ফোনে নিজের ছবি তোলার অপশন থাকে 
আবার কিছু ফোনে থাকে না। কয়েকটি ক্যামেরা 
ফোনে আবার ভিডিও রেকর্ডিং করার অপশন 
থাকে। এ ক্ষেত্রে দেখে নিতে হবে ফোনটিতে 
প্রচুর মেমারি স্পেস আছে কি না। দেখেশুনে 
নিতে হবে অডিও রেকর্ডিং আদৌ হয় কি না। 


ভাল ফোনেও তোলা ছবির রেজোলিউশনও 
বেশ কম থাকে বলে ছবির মান খুবই খারাপ হয়। 

ছবি কাউকে পাঠাতে হলে এমএমএস-এর 
মাধ্যমে পাঠাতে হয়। তার জন্য জিপিআরএস 
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ঠিক দু" দিনের জন্যই বেড়াতে যাওয়া। 
উদ্দেশ্য, কলকাতার পরিবেশ থেকে দূরে 
গিয়ে স্বাদ এবং দৃষ্টিবদল! আমাদের প্রথম 
পছন্দই ছিল মালদা। একবার মালদা ঘুরে 
এলেই বুঝতে পারবে "ঘর হতে শুধু দুই পা" 


1 04 


01151855010 না ফেলার জন্য কত দারুণ-দারুণ দেখার 
) 754005 জায়গা মিস করি আমরা। 
৯055915482৭ মালদার দ্রষ্টব্য স্থান 


118170510৫৭ ভা রা108 6 €২ 
্ রি মালদায় দেখার জিনিস বলতে যা-কিছু 


বাংলার হিন্দুরাজাদের যুগের আপাতত একমাত্র 
নিদর্শন। কারণ এখন মালদায় যেসব ভগ্মাবশেষ রয়েছে, 
তার বেশিরভাগই ইসলামিক যুগের। গাড়ি ভাড়া করে 
গৌড় এবং আদিনা ঘুরে এলেই সেইসব স্থাপত্যের 
নিদর্শন দেখে আসতে পারবে। তবে গৌড় এবং আদিনা 
সম্পূর্ণ বিপরীতদিকে অবস্থিত। দেখলে বুঝতে পারবে, 
ইসলামিক যুগের বাংলার স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যই ছিল 
পাথরের চেয়ে ইটের কাজের প্রাধান্য। 

গৌড়: বড় সোনা মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ, দাখিল 
মসজিদ, বড়দুয়ারি মসজিদ এবং আরও বেশ কয়েকটি 
দুর্গের ভগ্নাবশেষ রয়েছে গৌড়ে। 

বড় সোনা মসজিদ এবং ছোট সোনা মসজিদ: এ দু'টো 
তৈরি হয়েছিল নবাব হুসেন শাহের আমলে (১৪৯৩- 
১৫৫২)। বড় সোনা মসজিদটি খুবই সাদাসিধে, কিন্তু 


| টা আছে, তার বেশিরভাগই এঁতিহাঁসিক। বাংলার 
টি, এতিহাসিক রাজধানী গৌড় মালদাতেই অবস্থিত। 

| 3০0 সেন বংশের রাজা লক্ষ্মণ সেন এর নাম দিয়েছিলেন 
দু লক্ষ্মণাবতী। যদিও সেনবংশ বা তার পূর্ববর্তী যুগের 


কোনও চিহ্ই আর নেই সেখানে । তবে এখনও সেখানে 
গবেষণার জন্য খননকার্য চলছে। খোঁড়াখুঁড়ির ফলেই 


রঃ ্ ০ এ 4১৬৫ ২১ ৪৯৮৪ 
দুরে বেড়ানোর রোমাঞ্চ আর কাছে'পঠে টুকটাক টুরের মজা, 


উনিশ কুড়ি [ধর ১৯জুলাই ২০০৭ 


অপূর্ব সুন্দর। ছোট সোনা মসজিদ অনেকটা পান্ডুয়ার 
একলাখি মসজিদের অনুকরণে তৈরি। 

ফিরোজ মিনার: নাম শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এটি 
একটি এতিহাসিক মিনার। একটু হেলানো এই মিনারটি 
দেখলে পিসার হেলানো মিনারের কথা মনে পড়তে 
পারে। (তুলনাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল কি? তা 
হতেও পারে। দেশীয় স্থাপত্যে আমরা এতটাই মুগ্ধ 
ছিলাম যে, আমাদের সব কিছুই বেশি ভাল লাগছিল)। 
চিকা মসজিদ: নামটি একটু অদ্ভুত এবং এর কারণও 
রয়েছে। আসলে মসজিদটি একসময় চামচিকে আর 
বাদুড়দের আস্তাঝুঁড় ছিল। তার থেকেই স্থানীয় 


রা এই নাম দয়েছে। মসজিদটি 


কারণে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে একটু কড়াকড়ি। 
আদিনা: আদিনা মসজিদ নির্মাণ করিয়েছিলেন 
নবাব সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-১৩৮৯)। সেই 


শিষ্ট্য সমান মাপের বিশাল-বিশাল 


হিসেবে দেখতে গেলে এটি মালদার সবচেয়ে 


 দরজায়। এই মসজিদের খুব কাছেই 
২. রয়েছে সেলামি দরওয়াজা। 


পুরনো এবং এতিহাসিকদের মতে, 
পূর্ব ভারতের সবচেয়ে সুন্দর মসজিদও 


. বাংলার স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন বটে! গোড়াতে নাকি এটির আয়তন উত্তর- 
. হিসেবে এখন এদের দক্ষিণে ৫০৭.৫ ফিট এবং পূর্ব-পশ্চিম বর 
ধ্বংসাবশেষ দাড়িয়ে রয়েছে।  ২৮৫.৫ ফিট ছিল। বিশাল জায়গা জুড়ে এই 


বর 


নাম হয়েছে। লোটন কিন্তু ইন্দু মেয়ে ছিলেন। 


কয়েকটা দেখার জায়গা রয়েছে। 
মন্দিরটি মালদা শহরে ঢোকার পথেই পড়ে। নাম 


লোটন মসজিদ: এটি বিখ্যাত মসজিদটির অবশিষ্টাংশ দাড়িয়ে আছে। তাই ঘুরে- 
তার অসাধারণ কারুকার্ষের ঘুরে দেখতে বেশ সময় লাগে। মসজিদের সঙ্গে 
জন্য৷ নবাব ইউসুফ শাহের লাগোয়া একটি রাজদরবারেরও ভগ্মাবশেষ 
নর্তকী লোটনের নামেই রয়েছে সেখানে। স্থাপত্যগুলো একটু খুঁটিয়ে 
£ এই মসজিদটির দেখলে অবধারিতভাবে ঘন-ঘন হিন্দু মোটিফ 
চোখে পড়বে। শঙ্ঘ, পদ্ম তো আছেই, এমনকী, 
রয়েছে গণেশও। 
আদিনায় যাওয়ার পথেই পড়ে পান্ডুয়া। 
সেখানেও দু'-তিনটি মসজিদ আছে। অনায়াসে 
ঘুরে আসতে পারো কাছাকাছি ডিয়ার 


ক পার্ক থেকেও। 


দ দিয়েও মালদায় আরও বেশ 
মনক্কামনা 


হাতিহাসব 


শুনে আন্দাজ করা শক্ত নয় যে, মনক্কামনা পুরণের 


তার তৈরি এই মসজিদের কারুকার্ষের মধ্যেও ব্যাপারে এই কালীমন্দির অত্যন্ত জনপ্রিয়। স্থানীয় 
আছে প্রচুর হিন্দু মোটিফ, যেমন- পদ্মা, শঙ্ মানুষেরা বলেন, এখানকার পুরোহিত নাকি 
ইত্যাদি! সবচেয়ে মজার ব্যাপার, একমাত্র এই একসময় নখদর্পণ করতে পারতেন। শহর থেকে 
মসজিদটিতেই টেরাকোটার কাজ দেখতে 


পাওয়া যায়। 

দাখিল দরওয়াজা: দাখিল দরওয়াজা তৈরি 
করিয়েছিলেন নবাব বরবক শাহ (১৪৫৯-৭৪)। 
ইট আর টেরাকোটার কাজের দারুণ সংমিশ্রণ 


] 


বেশ কিছুটা দূরে রয়েছে জন্থরা কালীমন্দির। এই 


ন্দরে কিন্তু কোনও মূর্তি নেই, রয়েছে শুধুই 
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এবং সামনে-পিছন মিলিয়ে দৈর্ধোে ৬০ ফিউ। 

দাখিল দরওয়াজার মাঝখানে একটি আর্চের মতো 15.25 

প্যাসেজ রয়েছে এবং এটি অনেকগুলো ঘর দিয়ে একটি মুখোশ। জহুরা আসলে 
ঘেরা। কারুকার্ষে আলো-ছায়ার খেলাও খুব স্পষ্ট। ডাকাতদের কালী বলেই বেশি 
সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর এর স্থাপত্য। পরিচিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 


গৌড় থেকে ফেরার পথে ঘুরে আসা যায় 


নাকি স্বপ্নে ওই মুখোশটিই 


বাংলাদেশের বর্ডার থেকেও। তবে নিরাপত্তার 


দেখেন। এই কালীমন্দিরে 


বড়দুয়ারি মসজিদের ভগ্মাবশেষ 


একসময় নরবলি হয়েছে বলেও শোনা যায়। তবে 
প্রত্যেকমাসে অমাবস্যা ছাড়া এই মন্দিরে আর 
পুজো হয় না। চারপাশের পরিবেশে একটা অদ্ভুত, 
নির্জনতা আছে। পড়ন্ত বিকেলে আমাদের বেশ 
গা-ছমছম করছিল। সুতরাং রাতে গেলে ভয় 
পাওয়া মোটেও বিচিত্র নয়। মন্দির চত্বর থেকে 
বেরিয়ে ঘুরে আসা যায় মহানন্দা নদীর পাড় ধরে, 
চাইলে দেখে আসতে পারো রামকৃষ্ণ মিশনের 
আশ্রমও। মালদী থেকে গাড়ি করে ফরাক্কী 
ব্যারেজও ঘুরে আসা যায়। যাতায়াতের রাজ্তঞাটিতে 
নজট থাকলে ভোগান্তি হতে পারে। 

বাড়তি আকর্ষণ: মালদার আমের কথা আর নাই 

বা বললাম! তবে আমের সিজনে না গেলেও 
আমসত্তবের কোনও ঘাটতি হবে না কোথাওই। 

আর মালদার আমকাসুন্দির স্বাদ একবার নিলে 
প্রত্যেক বহরই একবার করে মালদা যাওয়ার ছুতো 
খুঁজবে, উনিশ কুড়ি'-র গ্যারান্টি। তবে মালদার 
বাজারের কাছে ঘুগনি দেওয়া বিভিন্নরকম 
তেলেভাজার স্বাদও অপূর্ব। 


০৯] 


করার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন এখানকার লোকজন। 
প্রত্যেক দেখার জায়গাই অসম্ভব সুন্দর সাজানো। 
কাজেই শ্রেফ বেড়ানোর মজা পেতে গেলে 

ইতিহাস ভাল না বাসলেও মালদা তোমাদের মন 
ছুঁয়ে যাবে। 


সস - 


] 


হাড় হাত নানি দু ০৪ 


বাইরে থেকে দেখলে কিচ্ছু বোঝার উপায় নেই! 
দিব্যি একখানা বড় বাড়ি। সামনে জনাদু'য়েক 
দারোয়ান বসে খৈনি ডলছে! কোনও মেকআপ 
ভ্যান-্যানও দাড়িয়ে নেই। এখানেই সহারা 
ওয়ানের “ঘর এক সপনা*র শুটিং হয় তো? 
দারোয়ানের কথামতো সিড়ি ভেঙে (লিফ্ট কাজ 
করছিল না!) চারতলায় উঠি। তিনটে ফ্ল্যাটের 
দরজার মধ্যে কপাল ঠুকে একটা ঠেলে ঢুকে 


পড়লাম। হ্যা, ভিতরে শুটিং চলছে বটে। ওই তো, 


সোফার উপরে বসে আছেন অলোকনাথ, হিমানি 
শিবপুরী এবং শান্মি আন্টি। একজনকে বলি, 
“ভাইয়া, সায়ন্তনীজি সে মিলনা হ্যায়।” সে এমন 


মুখ করে তাকায় যে, মুন্বইয়ে আছি না টিম্বাকটুতে, 


তা নিয়েই চিন্তিত হয়ে পড়ি। ভাবছি সায়ন্তনীকে 
আরও একবার ফোন করে দেখব কিনা, এমন 
সময় দেখি একটা ঘরে সোফায় শুয়ে আছে সে! 
নিচ্ছে, কেউ সোফায় পিঠ হেলিয়েছে। একটু গলা 
উঁচিয়ে “সায়ন্তনী... "লে একটা ডাক দিতেই) 
“ওঃ তুমি, চলো অন্য 
ঘরে গিয়ে কথা 
আসলেন সায়ন্তনী 
পিছন ফিরতেই 
দেখি, সেই লোকটা 
দীড়িয়ে! “কাকুলজি 
সে মিলনা থা আপ 
কো? পহেলে 
বোলনা চাহিয়ে থা 
না!” বলে আমার 
আর্ত বিরতি পকানিকরিভলে 
গেল সে! 
টলিউডে বড় পরদায় প্রসেনজিতের 
॥ু নায়িকা থেকে বলিউডে ছোট পরদায় 
/ 1 সেকেন্ড লিড __ লাফটা কি খুব 
টি লাভজনক হয়েছে? 
মি আমিখ্বপ্ল্যান করে তো এখানে 
আসিনি। মুন্বইয়ে এসেছিলাম ছুটি 
কাটাতে ! কলকাতায় টুকটাক কাজকর্ম 
॥ শুরু করে দিয়েছি। বুন্বাদার সঙ্গে কাজ 
করাও হয়ে গিয়েছে। এখানে এসে 
2 শুনলাম, স্টার প্লাসের 'কুমকুম'লিপ 
নানী নেবে। নতুন ছেলেমেয়ে চাই। শুনে 
অডিশন দিলাম, সিলেক্টেড হয়ে 
চটি গেলাম। সেকেন্ড নয়, তখন কথা ছিল, 
টু লিপ নেওয়ার পর 'অন্তরা"র চরিত্রটাই 
ঘট মেন লিড হবে। যদিও পরে তা হয়নি! 
ঁ ভু শুনেছি জুহি পারমার নাকি 
রাজনীতি করেই নাকি... 
জুহি যথেষ্ট ভাল অভিনেত্রী। 'কুমকুম” 
হিসেবে ওর জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। 
॥& ও আমার মতো নিউকামারের পিছনে 


উনিশ কুড়ি 
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লাগতে যাবে কেন? আসলে সই করার 
সময় যে গল্প শোনানো হয়েছিল, 

যাচ্ছিল আমার চরিত্রটা। নেগেটিভ শেড্স 
আসছিল। এগুলোর জন্য আমি তৈরি 
ছিলাম না। তাই... 

হ্যা, ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরে এলাম! ছবির 
কাজ শুরু করলাম এখানে । আমার 

ক্ষেত্রে গ্যাপটা খুব বেশিদিনের ছিল 

না বলে, এখানে আবার কাজ করতে কোনও 


ভ আবার তা হলে বলিউড ছুটলে কেন? 
ছুটিনি তো! আমাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
কুমকুম”এ আমার কাজ অজয় সিনহার খুব ভাল 
লেগেছিল। সহারা ওয়ানের জন্য "ঘর এক সপনা' 
যখন উনি শুরু করবেন বলে ভাবছেন, তখন 
আমাকে ফোন করেন। গল্প-ক্যারেকটার ফ্কেচ 
শুনি। ভাল লাগে। ব্যস... 

গল্পটা খুব অদ্ভুত নয় কি? কপালে বন্দুক 
ঠেকিয়ে ছেলে ধরে এনে বিয়ে দেওয়া, তারপর 
আবার ডিভোর্সের কথা ওঠা, ওদিকে সে 
প্রেগন্যান্ট, পুরোটাই বড্ড অতিনাটকীয় ! 
বিহারে কিন্তু পকড়ওয়া শাদি' খুবই কমন। আর 
ভারতীয় টেলিভিশনের কোন সিরিয়ালটা 
অতিনাটকীয় নয়, বলো? 

সিরিয়াল তো দীর্ঘমেয়াদি। তার মানে 
তোমার টলিউডের কেরিয়ার ওখানেই শেষ? 
না। উলিউড-বলিউড দুটোই আমার কাছে সমান 
গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সিরিয়ালের প্রচুর ব্যাক্ক 
আছে। এটা একটা সুবিধে। আমি আগে থেকেই 
বলে রেখেছি যে, মাঝে-মাঝে ছোট ছুটি নিয়ে 
কলকাতা যাব। তখন ওখানে কাজ করব। 


দিলেন দেব শিকদার 


বিনা মেঘে বজ্রপাত বোধহয় একেই বলে! যে 
মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেই এত কাঠখড় পোড়াতে 
হল, এবং মেয়েও শ্রায় পুরো সবুজ সিগন্যাল না 
দিলেও কমলা সিগন্যাল দিয়েই দিল, তার কথা 
ভেবেই কেন এত কষ্ট পেতে হচ্ছে তাকে! 
জন্মদিনে একটা চমকে দেওয়ার মতো গিফ্ট দিয়ে 
আর-একটু ইন্প্রেশন জমাতে গিয়েই সেই বাজটা 
পড়ল! মেয়েটি জন্মদিন এবং জন্মসাল জানাতেই 
সায়কের বুকের ভিতরটা ধড়াস করে উঠল। কী 
ব্যাপার, না মেয়েটি তার চেয়ে বয়সে বছর 
দুয়েকের বড়! কথাটা শোনার পর থেকে মনকে 
কিছুতেই শান্ত করতে পারছেনা সে। এখন সায়ক 
বয়সের গাঁট গুনবে না প্রেমের গাটছড়া কীধবে? 
নাকি নতুন গার্লফেন্ড খোঁজার তালে বেরিয়ে - 
পড়বে? কিন্তু মেয়েটিকে মন থেকে মুছে ফেলাও 
তার পক্ষে, এককথায় অসম্ভব। তাই ছেলেটি 
এখন ভরপুর ক্রাস্ট্ু খেয়ে বসে আছে। কিন্তু 
তোমরা একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে, সায়কের 
এতে মন খারাপ করে বসে থাকার কিছু নেই! 
কারণ বয়সে বড় প্রেমিকা এমন কিছু অদ্ভুতুড়ে 
একটা ব্যাপার নয়। বরং আমরা একটু আলো 
ফেলি চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এরকমই বেশ কিছু 
উদাহরণের দিকে। সাতের দশকের হার্টগব 
নায়িকা নার্গিস বিয়ে করেছিলেন বয়সে অনেকটাই 
ছোট সুনীল দত্তকে। টেনিস কোর্টেই আন্দে 
আগাসি প্রেমে পড়েছিলেন স্টেফি গ্রাফের। বয়সে 
ছোট আন্দ্রেকে লাইফপার্টনার বানাতে স্টেফির 
কোনও সমস্যাই হয়নি। হলিউড কাপ্ল ভেমি 
মুর-ত্যাস্টন কুচার থেকে শুরু করে বলিউড 
জোড়ি এশ্বর্ব-অভিষেক বা অঞ্জলি-সচিন, সকলেই 
কিন্তু পি ধরনের সম্পর্কের উদাহরণ। সুতরাং 
বয়স নিয়ে খুঁতখুঁত করে নিজের মনকে তোমরা 
অন্তত কষ্ট দিও না। বরং জেনে নাও বিন্দাস 
থাকার কুল ফান্ডা! 


কী করে এগোবে 


শান্তিতে থাকে না। জেনে নাও, তোমার 
ভাললাগার পাত্রীটির দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কী 
রকম। কারণ জিন্স, ফেশিয়াল, 
চুলের কালার শহুরে মেয়েদের 
মডার্ন তকমা দিলেও, অধিকাংশ 
মেয়েই এখনও এই ধারণাতেই 
বিশ্বত্রাস করে যে, বয়ফ্রেন্ডকে 
বয়সে বড় হতেই হবে! অবশ্য 
ব্যতিক্রমের সংখ্যাও যে নেই 
তানয়। তাই প্রোপোজ করার | 
আগে বন্ধুত্বটাকে আরও গাঢ় 
করার চেষ্টা করো। মেয়েটির 
ভাললাগা ও প্রয়োজন, দু" 
ক্ষেত্রেই নিজেকে সাধ্যমতো | 
মেলে ধরতে পারলে 
রেজাল্ট একশো শতাংশ 
তোমার ফেভারে থাকবে। 
বন্ধুমহলে ব্যাপারটা নিয়ে 
আলোচনা করে আড্ডায় রদ 
জোগান দেওয়ার যতো রোকামি 
আশা কখনওই কোরো না। 


গে, না সাজ £ 


সেটা সবার আগে নিজেরাই ভেবে 
এতে আপত্তি জানাবে, এটা ভেবে নিয়েই কিন্তু 
তোমাকে প্রথম থেকে এগোতে হবে। তাই তুমি 
গোঁড়ামি না'আবৈগকে গ্রশ্রয় দেবে, মেটা তোমার 
ব্যার্পার। তরে একবার জম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে 

তারপর আস্মীয-পরিজনদের চোখরাঙাঁনি দেখে 
পিছিয়ে আসার মতো রোকামি না করলেই ভাল। 


নদ সিডে: ঈর মতো দি নিজের 


ভালবাসা থেকেবি কিন্ত ৬ ঞ্চিত হবে 
না! মোদ্দা কথাটা হুল ভাঁলরাসা। সেটা থাকলে 
সম্পর্ক যতই অফবিট হোকণনা কেন, তাকে 


মী 


বাঁচিয়ে ব্লাখা শক্তক্যা্পীর ঘয়! 


বয়সে বড় প্রেমিকাকে মহীনের ঘোড়াগুলির ওই 
গানটাগ্ মেয়েটিরে শোনাতে পারো, বাড়লে বয়স 
মানুষ চেনা হায় কি, শুনল কথ বন্ধ সবাই হয় 


প্রেমিকা বয়সে বড় হলে প্রেমিকের মনে যি 
চোরা অস্বস্তি শুরু হয়, প্রেমিকাও কিন্তু খুব-একটা 


কি! তবে দেখো বাপু, গানটা খুব বেসুরো 
গেয়ো নাকিন্ত! 


উনিশ ৬ ১. ১ জুলাই ২০০৭ 


শব্দের পেটে শব্দ বলা যেতে পারে এই খেলাকে ইংরেজিতে বলা হয় ক্যাঙারু 
ওয়ার্ড”! প্রতিটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে আর-একটা শব্দ। একটা বড় শব্দ, 
তার ভিতরে ছোট শব্দ। ঠিক ক্যাঙারুর মতোই কিন্তু! আর হ্যাঁ, দু'টো শব্দেরই 
অর্থ এক। যেমন 1১০১1511707-এর অর্থ ধবংস। এর মধ্যেই রয়েছে আর-একটি 
ছোট শব্দ, 1২811 এর অর্থও ধবংস। ছোট শব্দের অক্ষরগুলো কিন্তু অঙ্গোছালো 
হলে হবেনা, বিন্যাস ঠিক থাকা চাই। অর্থাৎ আযালফাবেট একেবারে পাশাপাশি না 
বসলেও চলবে, কিন্তু পরপর যেন হয়। 
আর-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক! (0071 এর ভিতরেই রয়েছে. এবং 
শব্দদু'টি। অর্থ কিন্তু এক। বুঝতে অসুবিধে হয়নি তো? এবার নীচে দেওয়া 
পাঁচটি শব্দের মধ্য থেকে বের করে ফ্যালো এরকমই সম-আর্থের শব্দ। অলরাইট £ 


৪ জুন সংখ্যার ঠিক উত্তর 


শব্দঘর: ৮57. আমরা রেছে নিলাম দুটি। 
00007২-100)00- 1000-00-16 
190901-10007-80008-1:004-1/00 


সংখ্যাশাঙ্কা 


১,৩, ৪ এবং ৬ সংখ্যাগুলো দিয়ে ২৪ করো তো দেখি। কিছু নিয়মকানুন তো 
আছেই। যেমন, কোনও সংখ্যা দু” বার ব্যবহার করতে পারবে না। চারটে চিহ্ৃই 


(+,-,* এবং /) ইচ্ছেমতো ব্যবহার করতে পারবে, আবার কোনও চিহ্ কাজে 
না-ও লাগতে পারে। এই সব শর্ত মেনে চারটে সংখ্যা দিয়ে উত্তর বের করো ২৪। 
একটা ছোট্ট উদাহরণ এই ফাঁকে দিয়ে দেওয়া যাক! এখানে ১,৩, ৪ এবং ৬-এর 
সাহায্যে তৈরি করা হয়েছে ২৫। 
৪%(৬+১)--৩ 5২৫ 


সংখ্যা-শঙ্কী: উইলিনী নী. নড লা মারি বং হেযহ 
পাবে ৭০০ পাউন্ড। 


এ সা উত্তর 


শুরু হল নতুন খেলা! কোর্টের এদিকে “উনিশ কুড়ি” ওদিকে তোমরা সকলে! 
মগজ ম্যানেজ 
ব্রেন টুইস্টার ১ অফিসে আসেন। রাহুল বসু 
শার্লক হোম্স এবং ওয়াটসন ক্যাশিয়ারের চেয়ে অনেক ভাল 
পশ্চিমবঙ্গে বেড়াতে এসেছে। এসেই ইংরেজি জানেন। চারজনের সম্বন্ধেই 
ধরে ফেলেছে পাঁচজন চোরকে। কয়েকটি তথ্য তোমাদের দেওয়া হল। 
এদের নাম রাম, শ্যাম, যদু, মধু এবং তোমাদের বলতে হবে, 
হরি! একটা লম্বা বেঞ্চে পাঁচজন চোর, মালিক, ম্যানেজার, ক্লার্ক 
গোয়েন্দা এবং তার সহকারী বসেছে! আর ক্যাশিয়ারের নাম কী? 
তিন ৪ জুন সংখ্যার সঠিক উত্তর: 
কোন অর্ডারে এই সাতজন লম্বা 
রসি পেন টুইম্যার ১ র্ 
ত্র ১: হোম্স বসেছে শ্যাম এবং 1715255% 
ই এ করবে, “তোমার বন্ধুকে যদি বাইরে 
র্‌ বেরনোর দরজা দেখিয়ে দিতে বল 
সূত্র ২: মধুর ডানদিকে বসেছে যদু। দি ১৬ 
হয়, সে কী উত্তর দেবে ৮” ধরা যাক 
সুত্র ৩: হোম্স এবং ওয়াটসনের মাঝে ন্িযর 
প্রথম উত্তরদাতা সত্যিবাদী। যেহেতু 
আবার দু'জন চোর বসেছে। ন 
সূত্র ৪ঃরাম গারেরকতারবা আর-এক প্রহরী মিথ্যেবাদী, তাই 
রঃ / 4 সত্যবাদী প্রহরীও মিথ্যে কথাই 


পাশে আছে হরি 


ব্রেন টুইস্টার ২ 
মালিক ছাড়া একটি কোম্পানিতে 
রয়েছেন তিনজন কর্মচারী। তাঁরা 
হলেন ম্যানেজার, ক্লার্ক এবং 
ক্যাশিয়ার। এই চারজনের নাম রাহুল 


বলবে। আর যদি প্রথমজন যদি 
মিখ্যেব দি হয়, তা হলে তার উত্তর 
স্বাভাবিকভাবেই মিথ্যে হবে। কারণ 
সে কখনওই সত বলে না। তাই যে- 
কোনও প্রহরীকে প্রশ্ন করে যা উত্তর 


বসু, সাত্যকি সেন, দীপঙ্কর দত্ত এবং 
রুদ্র ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে কে যে 
কোন জন, তা কিন্তু বলা হচ্ছে না। রুদ্র 
ভট্টাচার্য খুব ফরসা, ক্যাশিয়ার এবং 
ম্যানেজারের চেয়েও তাঁর গায়ের রং 
অনেক বেশি উজ্জ্বল। মালিক 
ভদ্রলোক জামা-প্যান্ট পরে অফিসে 
আসেন। দীপঙ্কর দত্ত রোজ সকালে 
রাহুল বসুর সঙ্গে জগিং করতে যান। 
এই চারজনের মধ্যে যিনি সবচেয়ে 
ফরসা, তিনি আবার বক্সিংয়ে বেঙ্গল 
চ্যাম্পিয়ন। সাত্যকি সেন, ক্যাশিয়ার 
এবং ম্যানেজার ধুতি-পার্জীক্টিপরে 


বেরিয়ে যাবে পাবলো। 

ব্রেন টুইস্টার ২ 

ঘোড়দৌড় যে-অর্ভারে শেষ হয়েছিল 
(প্রথম থেকে পঞ্চম): তাজমহল, 
পিনাট, ইস্টার্ন ক্লাসিক, ডাঙ্কি এবং 
ব্যাক বিউটি। 


সরাস্দি 


বৃষ্টি! ইস! নাম শুনলেই মন উড্ভুউড়ু হয়ে যায়। কোনও কাজে মন 
লাগে না। রবি ঠাকুরের ভাষায় বলতে ইচ্ছে করে, “আজি ঝরঝর 
মুখর বাদল দিনে। জানি নে, জানি নে, কিছুতে কেন যে মন লাগে 
না... 

ছোটবেলা থেকেই আমার বৃষ্টি খুব ভাল লাগে। যখন স্কুলে পড়তাম 
তখন মেঘলা আকাশ দেখলেই ছড়া কাটতাম, “আয় বৃষ্টি বৌপে,ধান 
দেব মেপে।” আর যেই মেঘ থেকে বৃষ্টি টুপটুপ ঝরে পড়ত অমনি এ 
এক ছুটে ঘর থেকে চলে যেতাম বারান্দায়। গ্রিলের বাইরে যতটা 
পারা যায় হাত বের করে বৃষ্টি ছোঁয়ার চেষ্টা করতাম। স্কুলে থাকলে 
বৃষ্টিতে ভিজতে মাঠে চলে যেতাম। কিন্তু কারও চোখে পড়ে গেলেই 
মহা মুশকিল! তিনি কান ধরে টেনে এনে ক্লাসে বসিয়ে দিতেন। সেই 
আপসোস মিটিয়ে নিতাম বাড়ি ফেরার পথে। রীতিমতো স্লান করে 
বাড়ি ফিরতাম। কিন্তু বাড়ি ফিরে মায়ের বকুনি শুনতে হত। কারণ, 
তার পরদিন থেকেই সর্দি-ছুর লেগে যেত। স্কুল যাওয়া বন্ধ, ৃ 
পড়াশোনার ক্ষতি... কিন্ত তাতে কী! সুস্থ হয়েই আবার বৃষ্টিতে ঙ 
ভিজতাম। একটু বড় হয়ে বৃষ্টিকে অন্যভাবে এনজয় করতাম। বৃষ্টি ই 
এলেই রবি ঠাকুরের গান শুনতাম বা জয় গোস্বামীর কবিতার পাতা 
উলটাতাম। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে যদি কোনওদিন বৃষ্টি 
আসত তা হলে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে হাত ধরাধরি করে 
বাচ্চাদের মতো জলে ছপাত-হপাত করে হাঁটতাম। সবাই আমাদের 
দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত। তাতে অবশ্য আমাদের কিছু এসে 
যেত না। বৃষ্টির দিনে প্রেমে পড়েছি কি না? না, তেমন কিছু ঘটেনি। 
আসলে আমি তো চিরকালই জান-রোম্যান্টিক। বৃষ্টি ভাল লাগলেও 
বৃষ্টিতে এক ছাতার নীচে কিংবা [গঙ্গার পাড়ে “সেদিন দু'জনে' 
আইসক্রিম খাওয়া আর হল ] 

কলকাতার বৃষ্টি আমার ভাল লাগে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভাল 
লাগে শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি। ওখানকার বৃষ্টির সৌন্দর্যই আলাদা। 
মাটির সোঁদা গন্ধ, কোপাইয়ের পার, চারদিক ফুলে-ফুলে ভরে 
যাওয়া শান্তিনিকেতনের বৃষ্টি আমাকে পাগল করে দেয়। যে বৃষ্টি 
এত ভালবাসে, তার ছবিতেও যে বৃষ্টি ফিরে-ফিরে আসবে, সেটাই 
তো স্বাভাবিক ! আমার বৃষ্টিতে প্রথম শট ছিল 'বাদশা”ছবিতে। এর 
একটি গানে রোম্যান্টিক দৃশ্যের শট দিতে গিয়ে খুব লজ্জা 
পেয়েছিলাম আর এত ঠান্ডা লাগছিল যে, শট শেষ হওয়ার সঙ্গে- 
সঙ্গে হ্যালোজেন আলোর সামনে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম। বুন্বাদা গরম 
জলে মধু ফেলে খেতে দিয়েছিলেন ওটা খেয়ে একটু স্বস্তি 
পেয়েছিলাম। বর্ধাকালে আমার সেই নকল বৃষ্টির কথাও মনে 

পড়ে যায়। 
এই তো এখন বাইরে ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে আর এদিকে আমার 
চাঁদের বাড়ির শুটিং চলছে। একটুও ভাল লাগছে না। অবশ্য 
যেই শট শেব হচ্ছে অমনই আমি শুটিগুটি পায়ে ফ্লোরের 
বাইরে চলে আসছি। দু'চোখ ভরে বৃষ্টি দেখছি। কিন্তু ভিজতে 
পারছি না বলে খুব কষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টিতে ভিজলেই তো মেকআপ 
গলে যাবে, জামাকাপড় নষ্ট হয়ে যাবে। আর তার 


সঙ্গে খেতে হবে তনু জেঠুর কে৬/ 
(তরুণ মজুমদার) বকুনি! 2৬০ 


উপাসনার 


বৃষ্টি তাকে পাগল করে দেয়। 
এক বৃষ্টিভেজা দুপুরে তাই 


পপ (৮//৮ পড়ো পড়াও, মস্ত হো যাও! 

অতি দেবদীস' ৬৫৮ উপ] পা] ৬ তু রা 4 
পরিচালক অনুরাগ কাশ্যপ নাকি “দেবদাস'এর রিমেক 1 আমরা “বাস করি আনন্দে, এমনটাই শোনা যেত লারা দত্ত-কেলি 
করছেন! ঘোর কলিতে এসে এ ছবির দেবদাসও নাকি : দরজির কষ্ঠে। কিন্তু এখন আর সে লাইন কপচাচ্ছেন না কেউই। 
হেপত্যান্ড হ্যাপেনিং। এমনকী তার নামও “ডেভ ডি”! ; সম্প্রতি কেলি নাকি ভারী রেগে “তাঁদের বান্দ্রার বাড়ি ছেড়ে নিজের 
এমন জমাটি প্ল্যানের পিছনে অবশ্য কাজ করছে অভয় ? ভারসোভার ফ্ল্যাটে শিফট করেছেন। কেন, সে কথা কে জানাবে? 
দেওলের অনুপ্রেরণা ! অভয়ের মাথাতেই প্রথম এই: দু'জনেরই তো মুখে সেলোটেপ!ওদিকে 
ছবির চিন্তাভাবনা আসে। অনুরাগকে জানাতেই সেও ? তাদের বাড়ির অন্য দুই সদস্য, মানে ই 77 * 
এককথায় রাজি, যতই হোক, আইডিয়াটা তো ; দুটো গুবলু কুকুরও তো কথা কইতে ই 

রে ড় 


অভিনব! এখনও ছবি প্রস্তুতি পর্বের গোড়ার দিকে। পারে না! লারা কিন্তু দরজিকে দরজা 
তবে “ডেভ ডি*র চরিত্রে যে অভয় দেওলই অভিনয় : দেখাননি! উলটে লারা তাঁর নায়কদের স ্ 
করবেন সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। শুধুমাত্র ৃ একটু ঝুম বাড়াবাড়ি করেছেন বলে রেগে ।গয়ে 
একটাই প্রশ্ন, দেবদাস যদি “ডেভ ডি* হয়, পাবতী কেলিই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! কবে ঝামেলা 
তাহা হইলে কী হইবে? ; মিটবে কে জানে! দত্ত-দরজি “দাম্পত্য' 

: “ফেভিকল মজবুত” হোক, এমনই আমরা চাই 


ভগবান যখন দেন, তখন দু' 
হাত ভরে দেন! বিবেক 
ওবেরয়ের অবস্থা একেবারে 
সেরকম। গত কয়েকমাসতিনি £ুঁ 
ঢের কষ্ট সহ্য করেছেন। একে ছবির ছু 
বাজার মন্দা, তায় মিস ওয়ার্ল্ড? 
প্রেমিকা অন্যের মিসেস" বনে 
রামগ্োপাল বর্মা নিজমুখে কবুল করেছেন যে, পুরনো হিন্দি সিনেমা বা : কেরিয়ার এখন বেশ চাঙ্গা। ওদিকে তিনি 
কোনও নভেল অথবা কোনও হলিউডি ছবির নকলেই তিনি নাকি ; নাকি নিয়মিত “মিস শ্রীলঙ্কা” জ্যাকলিন 


এতদিন তাঁর ছবির ফ্রেম সেট করেছেন! কিন্তু দর্শকরা এই' ফ্রেমের  ফার্নান্ডেজের সঙ্গে ইতি-উতি ডেটে 
সোর্স খুঁজে না পাওয়ায় তাদের রামুপ্রেমে কমতি পড়েনি! তবে ; যাচ্ছেন। জ্যাকলিন অবশ্য বলেছেন, 


'শোলে" ই হবে তাঁর প্রথম “অরিজিনাল” অর্থাৎ মৌলিক ছবি। এ কথা : তাঁদের নাকি মা-ত্র একদিন দেখা 
শুনে অবশ্য শোলে পেরেনো)-অনুরাগীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ার ? হয়েছিল! হতেও পারে, তবে 
কোনও কারণ নেই। রামু আগেই বলেছেন যে, এই ছবিতে তিনি পুরনো ? সেদিনই যে তাঁর সবুজ চোখ / 
“শোলে'র সমস্ত ম্যাজিকাল ফ্যাক্টর অক্ষত রাখার চেষ্টা করবেন'! তবুও : বিবেকের মনে ঝড় তোলেনি,/ঁ 
বলিউড কিনা, পরদায় স্বচক্ষে দেখার আগে কিচ্ছুটি বিশ্বাস নেই! ; এমন গ্যারান্টি কোথায়? / 


ক্লাভা় আমায় কেউ রোগা বললে হাসি পায়! কারণ, মুম্বইয়ের 
বং কানেকশন এর সাংবাদিক সম্মেলনে অভিনেত্রী রাইমা সেন 


দু ্ 


আপ কা সুরুর 
আপনে 


ৰং 


|] &1১ &&। 
উনিশ কি [তি ১৯জুলাই ২০০৭. 


 $ ৮//% আপাতিত ছবির স্ত্রিপ্ট তৈরি শুরু হয়েছে। 


সদ স্টুডিও খান! কারণ, এই বিজনেস টাইকুন বেশ কিছুদিন ৬। প্রবাসী ভারতীয় উরু পটেল রামারণ নিয়ে 
ইন্টারন্যাশনাল: আগেই অনেক টাকা দিয়ে সলমনের কিছুছবি. ছবি তৈরি করছেন। রামের চরিত্রে আছেন 
এবং 'কার্ভিং কিনেছিলেন। সেই টাকা সলমনের চ্যারিটির কিয়ানু রিভূস, সীতার চরিত্রে শিল্পা শেটি! ছবির 
শরম কাজে লেশেছে। সেজন্যই তার উদ্দেশে শুটিং হবে শ্রীলঙ্কা এবং মরিশাসে। 
এন্টারটেনমেন্ট-. সলমনের এই কৃতজ্ঞতা! ৭। সলমন রুশদি এবার চিত্রনাট্য লিখিয়ে ! 
* এর যৌথ উদ্যোগে ৪। ক্যাটরিনা কাইফ আজকাল জোরকদমে অপূর্ব লখিয়ার আগামী ছবি পদ ফায়ারবা্ডস 
তরি হবে বেশ হিন্দি বলা প্র্যাকটিস করছেন। কেন? আসলে নেস্ট'-এর জন্য চিত্রনাট্য লিখছেন তিনি। 
কিছু ছবি। সেই ছবিতে ন'কি জুটি বাঁধতে তার সবচেয়ে পছন্দের নায়ক হৃতিকের সঙ্গে ৮। শাহরুখ-কাজলকে নিয়ে করণ জোহর তৈরি 
পারেন অক্ষয়কুমার এবং মেক্সিকান সুন্দরী কাজ করাই তার একমাত্র স্বপ্ন! হৃতিকের সঙ্গে করবেন তাঁর ভাজ 


সলমা হায়েক: যিনি কখনও কাজ করার সুযোগ পেলে,হতিকের নতুন ছাব 'খান?। 
84757177755 উপর তার এই দুবলতার কথা পরিষ্কার হিন্দিতে এই ছাবিতে 
ফরএভার হিট এই জুটিকে জাবার ক্কিনে দেখা জানাতে চান তিনি! নাকি করণের 
যাবে। হম ত্যায়সে হায় হবিতে তীরা €«। রামগোপাল বর্মার ছবিতে হৃতিক রোশন পরিচালনার 
একসঙ্গে রা এবার র্যান্বোর চরিত্রে  ইস্টাইলের 
ত। মুস্বইয়ে এক ব্ভানেস এহকুনের পাটিতে এ & তাভিনয় করবেন। মেকণওভার 
পারফম করার জনা এক পয়সাও নেননি সলমন হচ্ছে! 
7186 5:0 নু 
২৭ জুলাই। 
হ্যারি পটার জ্যান্ড দয জর্ভার ভা দ্য ফিনিক্স অনুভব সিং রি 
অজয় দেবগন, রিতেশ দেশমুখ, শমিতা শেন, জায়েদ 
টি হুল খান, সুনীল শেষ্টি, এষা দেওল, দিয়া মির্জা প্রমুখ। 
ডিভিড হয়েটস। গল্পের শুরুতেই অজয় দেবগন এক ডাকাতদল ভাড়া করে। 


ড্যানিয়েল র্যাডক্রিফ, এমা ওয়াটসন, রুপার্ট গরিন্টপ্রমুখ। 
গরমের ছুটি কাটিয়ে হ্যারি হগওয়া্টসে ফিরে এসেছে। ফিরে এসে 
সে বুঝতে পারে, অনেকের মনেই তাকে নিয়ে সন্দেহ দানা বেঁধেছে। 
হ্যারির মতো একজন কিশোর যে ভলডেমর্টকে যুদ্ধে হারিয়েছে, 
সে কথা কারও বিশ্বাসই হচ্ছে নাঃ এদিকে হ্যারি হগওয়ার্টসে 
ফিরে এসে দ্যাখে মিনিষ্ট্ি অফ ম্যভ্িক “ডিফেন্স এশেন্সট ডার্ক 


সেই দলে রয়েছে এষা দেওল, জায়েদ খান, দিয়া মির্জা এবং 
১ রিতেশ দেশমুখ। সাউথ আফ্রিকায় এক মহামুল্য হিরে 
চুরির কাজে তাদের নিযুক্ত করে অজয়। কাজ শুরু করার 
পর তারা বুঝতে .; পারে আর-এক আন্ডারওয়াল্ 
ডনেরও (সুনীল ৪. শেি)লক্ষ্ সেই হিরের দিকে। 
অন্যদিকে সিকিউরিটি . ₹. প্রধান শমিতা শেটিও সেই হিরে 


আট্স-এর জন্য নতুন শিক্ষক নিয়োগ করেছেন। কিন্তু & নিজের দখলে আনতে. ১ চায়। তারপর...এই ছবিটি মুক্তি 
নিজেদের কীভাবে ভার্ক আট্‌সের হ ত পেরেক নি, জি পাওয়ার আগেই এটিকে | য় সুরু জলঘোলা শুরু হয়েছে। 
না। অগত্যা হাদি হালা নিরকথা মতো নিতে ২ দেবগনকে জোর করে | 


“ডাম্বলডোরস আশ্নি নামে একটা দল তৈরি করে। তারপর... 


দাখ কেমন লাগে! 


বন্ধ থোকে বউ! 
রন জুটি ; বিপ্স আজকাল বিন্দাস মুডে রয়েছেন। কিছুদিন আগে দেখা গেল 
সুরু; ; তিনি প্রাক্তন প্রেমিক দিনোর হাত ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার 
কা ; আজকাল বিপ্স আর সেফ একসঙ্গে 'জিসম্র্চাও করছেন। সেফ 
1 ; তার আন্ধেরির জিম ছেড়ে বান্দ্রায় বিপ্‌সের জিমে শিফট করেছেন 
? (বোধহয় শরীরের সঙ্গে মনও ভাল রাখার জন্য)! অন্যদিকে 
দু আইফার অনুষ্ঠানে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সঙ্গে র্যাম্পে হাট 
; হয়নি বলে বিপ্‌সের মন নাকি ভেঙে খানখান হয়ে গিয়েছিল 
; কিন্তু লিসবনে ক্রিশ্টিয়ানোর সঙ্গে পাটিতে হেটে, চলে, বসে ( 
; খেয়ে নাকি!) সেই চোটে ব্যান্ডেড লাগিয়ে ফেলেছেন তিনি!কি 
৷ এতে তাঁর বয়ফ্রেন্ড জন কিছু কইছেন না কেন£ আহা, এখন তো 
; জনের দেখার সময়, তিনি কিছু কইলে বিপ্স থোড়িই শুনবেন। 
; কৃষ্ণকলি এতদিন ধরে তো দু” চোখ ভরে শুধু দেখেই যাচ্ছিলেন। এই | 
নালর বন্ধু। একটুআাধ্ট নর, রীতিমতো "বেস্ট 1 জন বিদ্যার বুদ্ধির প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তো পর মুহুর্তেই িনি 
ফ্রেন্ড”! সেই বন্ধুত্ব আরও একটু গাঢ় হয়েই ? লয়ে ফেললেন। এমনকী, মডেল সীতা চিনির বাড জতেরে এ 
এমন রসালো রসায়ন তৈরি হয়েছে। অবশেষে ? উষ্ণতার ছড়াছড়ি! তা “এক্সট্রা ইশ্ক দি গলি ভিচ-এ যদি জনের এন্টি 

রর রোগ '. £ থাকে, তা হলে বিপ্‌্সের জন্যই বা কেন নো এন্টি বোর্ড ঝুলবে? তাই 

তা হলে দাম্পত্য এবং/অথবা বন্ধুত্ব-র ১ ্ ভিলেন 

সর্মীকরণ মোটা মগজে ঢুকল! : জন এখন নি [বপৃ্‌সের কাষপানে চাহ বসে রয়েছেন! 
| £ কেমন লাগে” এমনটাই সুন্দরীর ইশারা কিনা কে জানে! 


নাকি তার জীবনে সমার্থক। কিন্তু এমন 
তাকলাগানো রসায়নের রাজ কী £ অভিন্বক 
জানির়েছেন, তিনি আর এই্বর্ষ নাকি অ-নে-ক 


৯ জুলাই ২০০৭ 


ফুটবলের ইতিহাস 


৪০ সেমি-র একটি গোলপোস্টে পা দিয়ে বল মেরে 
ঢোকাচ্ছে খেলোয়াড়রা! বলটি আবার পালকের 

তৈরি! ৩০০-৪০০ খ্িস্টপূর্বাব্দে এমনি করেই চিনে 
ফুটবল খেলা হত! শুধু চিন নয়, জাপানেও এই 
খেলার প্রচলন ছিল। সেখানে অবশ্য একটা গোল 


4 


দাগকাটা অংশের মধ্যে পা দিয়ে বলটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে 


জসমিন্দর ভামরাকে মনে আছে? লন্ডনের শহরতলিতে যে ছেলেদের 
সঙ্গে ফুটবল খেলত? অবশ্য বাস্তবে নয়, পরদায়! পারমি ঝুটি অবশ্য 
বাস্তবেই খেলতেন। তা-ও ফুলহ্যাম ক্লাবে, পুরোদস্তুর পেশাদার ফুটবলার 
হিসেবে! “বেন্ড ইট লাইক বেকহ্যাম ছবিটা দেখতে গিয়ে অবাক হয়ে 
গিয়েছিলাম। এ তো পুরো আমার জীবনেরই গল্প!” বলেছেন পারমি, বিশ্বের 
প্রথম পেশাদার এশিয় মহিলা ফুটবলার। পারমি খুব ভাল ব্যাডমিন্টন খেলতেন। ফুটবলে প্রথম কিক ৃ 


মারেন শখেই। কিন্তু বলে পা ছোঁয়ানোমাত্র বুঝতে পারেন, খেলাটা তাকে টানছে। তার খেলোয়াড় 
জীবন খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ফুলহ্যামের হয়ে খেলার সময় বিপক্ষের গোলকিপারের সঙ্গে ; খেলা হত! একটু খুঁজলে আধুনিক ফুটবলের এমন 
সংঘর্ষে পাজরে চোট পান পারমি। ডাক্তারদের পরামর্শে খেলা বন্ধ করতে হয়। নিজে মাঠে নামা. ; অনেক ঠাকুরদা-দাদামশাইয়ের খবর পাওয়া যাবে। 


. ছাড়লেও, ফুটবলের সঙ্গে পারমির সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়নি। ; তবে এখন আমরা ফুটবল বলতে যে খেলাটিকে বুঝি, 
॥ তিনি এখন নিউজিল্যান্ডের অনুধ্ব-১৭ মহিলা টিমের দায়িত্বে। : তার জন্ম কিন্তু ইংল্যান্ডে। ৮০০ খ্রিস্টাব্দে রাগবি এবং 
ফুটবলের মিশ্রণে একটি খেলার কথা জানতে 
পারা যায়, যাকে আধুনিক ফুটবলের প্রকৃত: 
$ কেন ক্রিকেটার কেরিয়ারের প্রথম ট্রস্টের দু'টি ইনিংসেই পূর্বপুরুষ বলেন বিশেষজ্ঞরা । তবে সাধারণ 
মানুষ এই খেলাকে খুব পছন্দ করলে ক 
হবে, ইংল্যান্ডের রাজপরিবার কোনওদিন 
ফুটবলকে সুনজরে দেখেনি! সকলে যুদ্ধে 
না গিয়ে খেলে আনন্দ করছে দেখে রেগে 


080 গিয়ে ১৩০০ হিস্টাব্দ নাগাদ কিং 

রঃ নান নর প্রথম ছণটি টেস্ট এডওয়ার্ড থোর্ড) তো ফুটবল নিষিদ্ধই 

টি রান জারেছিলেন " ১! কেইনি? করে দিয়েছিলেন! অবশ্য তাতে ফুটবলের 
জনপ্রিয়তা একটুও কমেনি। ১৮০০ 

কেরিয়ারের প্রথম বলেই উইকেট পেয়েছিলেন এই খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংল্যান্ড থেকে সারা বিশ্বে 

ীর। কিন্তু তারপর আর কোনওদিন টেস্ট ম্যাচে উইকেট এই খেলা আন্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। 

! এই হতভাগ্য বোলারের নাম কী £ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে গঠিত হয় 
প্রথম টেস্টে ১৩৬ রানে ১৬ উইকেট তুলে ফিফা এবং ১৯৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীর 

৪৮২ কোন বোলারের দখলে আছে? অনেক দেশে পুরৌদস্তর ফুটবল লিগই 

চালু হয়ে যায়! গোলপোস্টের আয়তন 


এখন অনেক বড়। তা-ও পেনাল্টিতে 
গোল করতে গিয়ে অনেকেই বল জালে 
রাখতে পারেন না! 


৩) ১৫টি 8৮৮০১ 


ও ; আমার কেরিয়ার শুরু ফুটবলার হিসেবে। 
আমি*নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটার মার্টিন. ? ১৯৬৩ সালে ইউরোপিয়ান কাপের ট্রফি হাতে 
ক্রো এবং “আমার তুতো ভাই, হলিউডের? নিয়ে পোল দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরে 
বিখ্যাত অভিনেতা রাসেল ক্রে : কোচিংয়ের দিকেই বেশি মনোযোগ দিই। টান 
বসন উল ; ১০ বছর ধরে আমার দেশের অনুধ্ব-২১ ফুটবল 
8592: ; টিমকে কোচ করেছি। আমার কোচিংয়ে তারা ইরা 
শুভজিৎ দত্ত, এন এটি রোস। রোড, কলকাতা। ; র বৃ 
5 নর নি র ইউরোপিয়ান অন্ধধ্ব ২১ চ্যাম্পিরনশিপও ছিল! বলো তো, আমি কে? আমার ছেলের 
সুমন দাস, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি। ; জেতে। তারপর দেশের সিনিয়র টিমের দায়িত্ব পাই। নামইবাকী£ 
প্র তখন টিমের ক্যাপ্টেন ছিল আমার ছেলে! ১৯৯৮ 
ক্রো এবং রাসেল ক্রো শের কো উত্তর পাঠাও ৪ অগস্টের মধো । প্রথম তিনজন সাঠিক 

সালে আমার রেচিংয়ে রকোয়াটার উউরদাতার নাম একাশিত হবে ৯৯ আগস্ট সংখ্যায় । 
ফাইনালেও উঠেছিল। কিন্তু টাইব্রেকারে হেরে বিদায় 

নেয়। ২০০২ সালে প্যারাগুয়ের জাতীয় দলের দায়িত্ব উর পাঠানোর ঠিকানা: উনিশ কৃড়ি' চেলো কি, 


নিয়ে তাদের বিশ্বকাপের নকআউট পর্যায়েও ৬ প্রফুর সরকার ছিট, কলকাতা-০১ 

তুলেছিলাম। কিন্তু শেষ ম্যাচে জার্মানি ৮৯ মিনিটে ই- মেল: %775%10/778081777711.2077. 

গোল দিয়ে আমাদের স্বপ্নের দৌড় শেষ করে দেয়। (ভর আগামী সংখ্যায়) 
সেবারও আমার দেশের ক্যাপ্টেন আমার ছেলেই 


1 রাউন্ডে ভেরা জভোনারেভার কাছে হেরে 
নতুন তারা তামিরা! 

নাতে বিদায় নেন। তারপর ফরাসি ওপেনের দ্বিতীয় 
অ টয় বমেয়েত বু € 


একেবারে ছোটবেলায়, মাত্র সাড়ে চার বছর রর টিিহিনিনিন তিনি এটি 
10 এ 4 এ সিসি এ 8 

টা চতুর্থ রাউন্ড পর্ষ্ত এগিয়েছিলেন তামিরা। 
বয়সে। মা ফ্রাসৌয়া পাসজেক মেয়েকে স্থানীয় ৬ 


ৰ ডে টেনিসবোদ্ধারা বলছেন, বর্তমানে এটিপি 

1 টেনিস কোচিংক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছিলেন। ্যাঙ্কিংয়ে ৫২ নম্বরে থাকা তামিরা খুব 
তারপর থেকে টেনিস র্যাকেটের সঙ্গেই বড়. শিগগিরই উঠে আসবেন প্রথম ১০-এ। তাতে 
ৃ হয়েছেন তামিরা। প্রথমে ছোট, তারপর বড় তামিরার দেশ অস্ট্রিয়া তো খুশি হবেই, 
| টুর্নামেন্ট দিয়ে শুরু করে ২০০৫ সাঁলে জুনিয়র আমরাও একটু বুক ফোলাতে 


উইন্বলডন এবং ২০০৬ সালে 
জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্র ওপেনের 
ফাইনালে ওঠেন তামিরা। 

তীর প্রথম গ্র্যান্ড ফ্ল্যাম এন্টি 
এই বছরের প্রথমে 
অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে। কোয়ালিফাইং 
রাউন্ডে সকলকে ধরাশায়ী করে মূল পর্বের 
তর প্রথম রাউন্ডে বিশ্বের ৪০ নম্বর খেলোয়াড়কে 
রন লাজাগলারজিতিকটরেন ভাঁমিরা। ত্বনে সেকেন্ড 


ব্ি। কেন? কারণ, তামিরার 


১৯০৯ স'লে বিটেনের আথার্র গোর উইহলডনের সিঙগল্স টোফি 
তাঁর বয়স ছিল মাত ৪১ বছর ১৮৪ দিনা! 


লে পণ করেছন টো মুরলীষ 
ুলিয়ার সঙ্গে মুরলীর সম্পক বেশ 
টক-্টক! সেই যে ১৯৯৫-৯৬ সালে আজি 
আম্পায়ার ডায়েল হেয়ার অভিযোগ তুলেছিলেন 
রূলী নাকি বল ছোড়েন, টড থেকেই অজিদের 


কর্মকর্তা সকলের মুখের ও ওই হকের জরগার্দা উর্বর 
ওই ছকেই খেলে ট্রোফিখানি ওল্ড রা [ফোর্ডে আনার 
স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছেন তীরা। কিন্ত ফার্গি 
জানেন, তা সম্ভব নয়। তিনি বিলল্ষণ ও 
পেরেছেন যে, ওই ছক ভাঙার টোটকা এতদিনে প্রায় 
সব প্রতিপক্ষই বের করে ফেলেছে। তাই এবার নতুন 
কিছু চাই। বিকল্প হিসেবে তিনি একটা জববর ছকের 
কথা ভেবেছেন। খেলা শুরু হবে ৪-২-৩-১ ছকে। 
একটু গুছিয়ে নিয়েই তারা আক্রমণে উঠবে ৪-২-৪ 
ছকে! এই ছক বদলের সময় বদলে যাবে অনেক 
ফুটবলারের দায়িত্বও। ফার্গি সবচেয়ে বেশি নজর 
দিচ্ছেন গতি এবং চটপট আক্রমণে যাওয়ার উপর। 
তবে কোন ফুটবলারকে কোন দায়িত্ব দেবেন, তা 
তিনি এখনও ঠিক করে উঠতে পারেননি । আসলে 
তার হাতে প্রচুর অপশন” যে! ফলে কপালে চিন্তার 
ভাজও কমছেনা! 


শহরররো: মেকানিক্যাল পরীক্ষা দিতে হয়েছিল 
মুরলীকে। ২০০৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার তৎকালীন 
প্রধানমন্ত্রী তো মুরলীকে “চাকার' বলে ডেকেই 
ছিলেন। অতএব, ক্যাঙারুর দেশের প্রতি তার 
রাগ থাকা খুবই স্বাভারিক। ভিতরে-ভিতরে ফুটালেও, 
মুখে মুরলী খুবই মোলায়েম। “ধুর, ওরকম কিছুই নয়। 
আগামী নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ খেলতে যাচ্ছি 
আমরা। সিরিজ জেতার পাশাপাশি রেকর্ডও হয়ে 
গেলে খুবই ভাল লাগবে!” মুরলীর সতীত্রা কিন্তু 
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গার্লস” যদিও সদস্যরা এখন সকলেই '্পাইস 
মম্স)। ২০০১ সালে ব্যান্ড ভেঙে যাওয়ার পর 
তাঁরা আবার একসঙ্গে ওয়ার্ড টুর করার সিদ্ধান্ত 

নিয়েছেন। অর্থাৎ, স্পাইস গার্লসের পুরনো 
মেম্বার গ্যারি হ্যালিওয়েলকেও এবার বহুদিন পর 
স্টেজে দেখা যাবে। এই বছরের শেষে, ডিসেম্বর- 
গন স্পাইস গার্লস" ১১টা শো করবে 
লে জানিয়েছেন ব্যান্ডের ম্যানেজার। এতদিন 
পর নিজেদের পুনরাবিতভাবি সম্পর্কে কী বলছেন 
স্পাইস গার্লসরা? গ্যারি হ্যালিওয়েল তো বলেই 
ফেললেন, “ডিভোর্স হয়ে যাওয়ার পরে আবার 

এক্স হাজব্যান্ডকে পাওয়ার মতো অনুভূতি স 
হচ্ছে।” বক্তব্য শুনে বোঝাই যাচ্ছে তাঁরা বেশ 
এক্সাইটেড। অবশ্য এক্সাইটেড আমরাও, অতএব 
বেস্ট অফ লাক, স্পাইস মম্স! 


প্রায় ৩০ বছর পর সিরিয়ার দামাস্কাসে কোনও 
আন্তর্জাতিক গায়ক পারফর্ম করলেন, তাও আবার যে 
কেউ নন, স্বয়ং এনরিকে। শুধুমাত্র তাঁর পারফরম্যান্সের 
জন্যই দামাস্কাসের গভর্নর গোটা একটা ওশেন এয়ার 
থিয়েটার বানিয়ে ফেললেন! অনুষ্ঠান দেখার জন্য 
থিয়েটারে হাজির হয়েছিল ১০ হাজারেরও বেশি 
সিরিয়ান। এনরিকের এটাই প্রথম সিরিয়া সফর 
এবং তিনি নিজের বিখ্যাত এসকেপ, আই লাভ 
টি ইউ ক্রাই, বি উই ইউ, হিরো-র মতো 
প্রবল জনপ্রিয় গানগুলো গেয়ে অনুষ্ঠান 
- জমিয়ে দেন এবং অনুষ্ঠান শেষে 

ই ঘোষণা করেন, তিনি আবার সিরিয়ায় গান গাইতে আসবেন। 


[8 না, বাপু যতই সাধাসাধি করো, এই রাত্তিরে ভূতুড়ে বাড়িতে ঢুকে কোনও গানের শুটিং 
তি করতে পারব না! তো ফির তাও গাইতে-গাইিতে যদি সেই 'তাঁরা*ই ফিরে আসে! এমনট্রাই 
পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল পাকিস্তানি রক ব্যান্ড “রোক্সেন”এর সদস্যরা। 
, মহেশ ভট্টর 'আওয়ারাপন” ছবিতে গান গেয়েছে এই ব্যান্ড। ঠিক হয়েছে, 
“ গানের শুটিং হবে জনপ্রিয় স্পট “মুকেশ মিল্স'এ। এদিকে “রোক্সেন-এর 
সকলে তো ভয়ে কাঠ, কারণ সকলেই বিভিন্ন ভূতুড়ে গাঙ্পো শুনেছে ওই 
মিল্স সম্পর্কে! পরে অবশ্য সব সমস্যা নিটে যায় এবং ব্যান্ডের লিড 
৪১৫ ভোকালিস্ট মুস্তাফা জাহিদসহ সকলেই বেশ খোশমেজাজে ওই 
৯ রাত্তিরেই শুটিং করেন! 


গায়ক বোমান 
উর্মিলা মাতন্ডকর, সঞ্জয় দত্ত, ব্রেট লির পর এবার বোমান 
ইরানি! আশা ভোঁশলের পরবর্তী আযলবামে গান গাইছেন 
বোমান ইরানি। কিন্ত এত লোক 
থাকতে হঠাৎ বোমান কেন! কউন 
নাকি আশাজি মুগ্ধ, এবং 
আযলবামে গানের অফার। 
_ যদিও বোমান দাবি 
-. নাকি যত্রতত্র গলা না 
০. খুললেও মাঝেমধ্যে 
করেন। তবে কোনওদিন 
প্রফেশনালি গাওয়ার কথা 
ভাবেননি। কিন্ত অনুরোধ, 
তাও আবার আশাজির! 
[েলাযায়! 


জুনুন 
€আভিজিৎ সাওয়া 


(কমে রে, কৈল'স” 


লস্ট হাইওয়ে 
(লস্ট হাইওয়ে, বন জে ভ 


ওয়ান লাভ/এক মহব্বত 
(ওয়ান লাভ, এ আর রহহন 


(ক্যাশ) 
(পার্টনার) 
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জন্ম: ৪ অগস্ট, ১৯২৯ 

মৃত্যু: ১৩ অক্টোবর, ১৯৮৭ 
ছোটবেলা: মধ্যপ্রদেশের ছোট্ট 
শহর খান্দোয়ার এক মধ্যবিস্ত 
বাঙালি পরিবারে এই গায়কের 
জন্ম। আসল নাম আভাসকুমার 


গঙ্গোপাধ্যায়। বাবা কাঞ্জিলাল 
গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন পেশায় উকিল এবং 
মা গৌরি দেবী গৃহবধু। চার ভাইবোনের 
(দুই দাদা, অশোককুমার ও অনুপকুমার 
এবং দিদি, সতী দেবী) মধ্যে সবচেয়ে 
ছোট ছিলেন কিশোর। 

প্রাথমিক সাফল্য: মনে-মনে প্রে-ব্যাক 
সিঙ্গার হওয়ার ইচ্ছে থাকলেও, 


কিশোরকুমার অভিনয়ের উপরই বেশি 
জোর দেন এবং 'হাফটিকিট” "পড়োসন”, 
'নকরি'-র মতো বহু ছবিতে 
কমেডিয়ানের ভূমিকায় অভিনয় করে 
সাফল্যও পান। অন্যদিকে শচীনকর্তার 
“হাউজ নম্বর ৪৪, ন দো গেয়ারা» 
“পেয়িং গেস্ট'-এর মতো ছবিতে প্লে- 
ব্যাক করার সুযোগ পান কিশোর। 
একসময় কিশোর, আশা, শচীনকর্তা ও 
মজরুহ সুলতানপুরিই ছিল সবচেয়ে 
হিট জুটি। 

খারাপ সম্্ক্প: ছয়ের দশকে 
কিশোরের গাওয়া প্রায় সব গানই ফ্লপ 
করে। মহম্মদ রফি ও মুকেশ তখন 
চূড়ান্ত জনপ্রিয়। সমস্ত সঙ্গীত 
করছেন। ঠিক এরকম একটা সময়েই 
কিশোর “গাইড” ছবিতে গান গাওয়ার 
দিল গানটি দু্দন্তি হিট হয়। তারপর 
আর তাঁকে পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। 
সেরা সময়: ১৯৬৯ সালে “আরাধনা? 
ছবিতে সঙ্গীত দেওয়ার দায়িত্ব ছিল 
শচীন দেববমর্নের। প্রথমে দু'টো 
গান মহম্মদ রফিকে দিয়ে 
গাওয়ালেও এস ডি হঠাৎ 
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অসুস্থ হয়ে পড়ায় বাকি কাজটুকুর দায়িত্ব 
পান আর ডি বর্মন। আর ডি দায়িত্ব 
পেয়েই রফির পরিবর্তে কিশোরকুমারকে 
গান গাওয়ার সুযোগ দেন এবং সকলের 
সামনেই ঘোষণা করেন যে, গায়ক 
হিসেবে তাঁর প্রথম পছন্দ কিশোরকুমার। 
এর পর তিনি কিশোরকে দিয়ে মেরে 
সপনো কি রানি এবং রাপ তেরা মক্তানা- 
র মতো দু'টো বিখ্যাত গান গাওয়ান এবং 
কিশোর রূপ তেরা মঙ্তানা গানের জন্য 


শেষের দিনগুলো: ১৯৮০ সাল নাগাদ 
যায়নি। ১৯৮৭ সালে তিনি “সাগর” 
ছবিতে বেশ কয়েকটা হিট গান করেন, 
কিন্তু নিজের গানের মান নিয়ে তিনি খুব 
একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না এবং গানের জগৎ 
থেকে অবসর নেবেন বলে মনস্থও 
করেন। কিন্তু তার আগে আচমকাই 
১৯৮৭ সালের ১৩ অক্টোবর হৃদরোগে 
আক্রান্ত হয়ে মারা যান চিরকিশোর 


কিশোরকুমার। 


রে / টি নী টে পি 
বলিউড ডের জনপ্রিয় গায়ক (খন তিনি নায়কও বটে) বাবুল সুপ্রিয় 


তরুণ মজমদারের “চাঁদের বাড়ি” ছবির শুটিংয়ের ফাঁকে ধরা গেল নায়ক বাবুল সুপ্রিয়কে। হাতে কলমে -র প্রশ্ন দেখে সঙ্গে সঙ্গে বসেও 
পড়লেন কলম নিয়ে। একদম নিজস্ব স্টাইলে কার্টুনে-কথায় জবাব দিয়েছেন বাবুল! উইটি উত্তরের দু'টো পাতা উনিশ-কুড়িদের জন্য ! 


১. কোন গান বারবার শুনতে ইচ্ছে করে? 

স রর রি রে; 

সৈ ভে ১৪&।চের ৯৫ ] 
০ 


৫. (জা 127 £ 
" ত৩তমার পছ্ন্দ্রে পোশাক. 
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/৮ বক্স 


ফসিল্স ব্যান্ডের রূপমদী, 
তোমার ফ্রেন্ডস এফএম-এর শো 
[২07২ রোপম অন দ্য রকস্)ট এক 
কথায় ফাটাফাটি। আমি তোমাদের 
সবচেয়ে বড় ফ্যান। স্বাগতা 


ম্যাডাম স্যানোডিটা, 

৭ অগস্ট আপনার শুভ জন্মদিনে 
যুক্ত মহাকাশ ভরা শুভেচ্ছা রহল। 
বাপনণ 


স্বাতী সেনগুপ্ত খেড়ণপুর), আমিও 


আমাকে ভূল বুঝবে না। 
সুদীপ্ত (ইসল মপুর) 

নেহা ওদলাবাড়ি), নেপালে 
সাবিত্রীদিদির বিয়েতে তোমার 
ব্যবহার খুব ভাল লেগেছে। 


মনীশ কেলকাতা) 


সৌমালি (আসানসোল), যেমন 

আসে রাতের পর সোনা ঝরা দিন/ 
তোমার জীবন সাত রঙেতে হোক 
না রঙিন। বিশ্বজিৎ (আসানসোল) 


রইল একটু হাওয়া আর একতোড়া 


সূদীপ, উপহার পছন্দ হয়েছ তো? 


বৃষ্টিভেজা লাল গোলাপ। 


পলাশ মেরাদপুর), শ্রীপর্ণা ও 
তোমার বিবাহিত জীবন সুখের 
হোক। সত্যজিৎ শ্যোমবাজার) 


রাত্রি, ভালবাসা শুধু অনুভূতি নয়। 
অনুভূতির সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়াও। 
তোমাকে ভালবাসি এবং 
ভালবেসে যাব। তাই বলে 
একতরফা নয়। তোমার প্রদীপ 


বুবু, ২৬ জুলাই তোর জন্মদিনে 
অনেক-অনেক শুভেচ্ছা। 
খাওয়াতে ভুলিস না যেন। 
গ্যারেজের টিউবলাইট (আঁখি) 


আমার হারানো সোনা মোলদা), 
তুমি দূরে গেলেও তোমার সঙ্গে 
কাটানো স্মৃতিগুলি আমার মন 
থেকে আজও মুছে যায়নি। আমি 
আজও চাই তুমি জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হও। প্রনেনজিৎ (মীলদা) 


সুদেষ্গ (পিনু), রাগ করলে হবে, 
ভালবাসবে কবে? ললিত 


দেবশ্রী ব্যোরাকপুর থেকে সাত 
কিমি আপ), তোর সঙ্গে বন্ধুত্ব 
পাঠিয়েছিলাম। খারাপ লেগে 
থাকলে ক্ষমা করে দে।এই বন্ধু 
তোর উত্তরের অপেক্ষায় থাকল। 
শান্ত অতি ক্ষুদ্র এক কণা 


বসন্তকুমারী বালিকা বিদ্যাগীঠের 
সকল বান্ধবীদের, কলেজে ভর্তি 
হয়ে সকলে আলাদা হয়ে যাচ্ছি, 
তবে কেউ আমাদের ভূলে যাস 
না। সময় পেলে মেসেজ বোর্ডে 
মেসেজ দিস। সুচেতা, রেশমি, 
সন্দীপা ডেচ্চ মাধ্যমিক'০৭) 


সুৰ (নিউ আলিপুরদুয়ার), তুমি 
আমাকে ভালবাস কিনা না 
জানলেও আমি তোমাকে খুব 
ভালবাসি। নেহা (নোনাই) 


হানি (ছোটু), তাকিয়ে দ্যাখো, 
আছি। থাকব। অরুণ (মোটু) 


সালা দিষ্টি মেয়ে মগ, মাটির 


সঙ্গে পরিচয় করে তুমি বড় 
হওয়ার পথে প্রথম পদক্ষেপে 
উত্তীর্ণ। শুভেচ্ছা রইল। 

না চেনা এক দিদি 


উনিশ কডি দন ১৯জুলাই ২০০৭ 


তোমার আগামী দিনগুলো 
আলোয় ভরে উঠুক। শতাব্দী 


আমার অভি (শান), কবিতার 


জীবনও সুগন্ধে ভরে উঠুক। 
ঈশিতা ও অসীমা 


সুমি (বি পি), কাল সব কিছুর 
সঙ্গে তোমার ভালবাসাও আমার 


ডায়েরি পুড়িয়ে দিইনি। কর্তব্যের 


সঙ্গে ছিল। আজ শুধু মাত্র তোমার 


খাতিরে মিথ্যে বলতে হয়েছিল। 
আজও ভালবা সি। 
তোমার কৰিতা (পূজা) 


অমিত (বেস্ট ফ্রেন্ড), চেন 
স্মোকিং কোরো না। অনুরোধটা 
রেখো কিন্তু। ৮ মার্চ তোমায় বেশ 
স্মার্ট লাগছিল। 
মধুপর্ণা (তোমার মধুমঞ্জুষা) 


মাই সুইটহার্ট শুচি, তোর 
জন্মদিনের অগ্রিম শুভেচ্ছা। তোর 
বন্ধুত্ব আমার কাছে ঈশ্বরের দান। 
এভাবেই সারাজীবন পাশে 


সমলাই (সোনা) বন্দ্যোপাধ্যায়, 
দুর্গাপুর, ২৩ জুলাই তোমার 
জন্মদিনে বুকভরা ভালবাসা আর 
শুভাকাঙ্ক্ষা রইল। 

অনাথ মিশ্র (আসানসোল) 


গেল তোর সঙ্গে আমার দেখা 
হয়নি। তোকে দেখতে আমার খুব 
ইচ্ছে করছে। মেসেজ পাঠাস। 


সুচিত্ত্য মালদা) 


দেউলটির টুকু (অঞ্জনা), বন্ধুকে 
কি ভুলে গেলে? পরীক্ষার পর 


ফোন করবে বলে করলে না কেন? 


তোমার ফোনের অপেক্ষায় আছি। 


ভালবাসাই আছে। থাকবে তো 
আমার সঙ্গে? মেসেজ বোর্ডে 
উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। 
অভিজিৎ (এম পি) 


বাবলি (১৯৪), 


আবার ভালবাসা. 7 
আরও কঠিন কাজ। সুত্রত (১৭৯) 


মিস ইনোসেন্ট রেনিতা), তোমার 
জন্মদিনে স্পেশ্যাল গিফট হিসেবে 
রইল আমার অফুরন্ত ভালবাসা ও 
শুভেচ্ছা। 

মিস্টার রোম্যান্টিক (সৌরভ) 


পম্পা, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত শুধু 
তোমার জন্যই। ২৮ জুলাই 


তোমার জন্মদিনে শুভেচ্ছা আর 
ভালবাসা জানাই। সোমনাথ 


ইন্ডিয়ান আইডল ছ্ি-র ছ" জন প্রতিযোগী। 

অধিকারী, ধানবাদের পূজা চট্টোপাধ্যায় ও মেইয়াং চ্যাং শিলংয়ের 
অমিত পাল এবং দার্জিলিংয়ের প্রশান্ত তামাং। মজার ব্যাপার হল, 
ছ” জনই পূর্বাঞ্চলের আলাদা-আালাদা জায়গার ছেলেমেয়ে হলেও 


বাহিরে নয়, অন্দরে 


এম বোলে তো... 


সকলেই কোনও না কোনওভাবে কলকাতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কালগেট পামোলিভ লিমিটেড বাজারে 

্রশান্তের বাড়ি দার্জিলিং হলেও সে কলকাতা পুলিশে চাকরি করে এনেছে নিউ পামোলিভ থার্মাল স্পা-ওয়াশ। যানুবারের কিউই 
এবং মেইয়াংচ্যাংয়ের শৈশব কেটেছে কলকাতাতে। তাদের এই গাঁমোলিভ থার্মলি স্পা ফার্সিং এবং পামোলিভ.. খরিরেটারে ২৭ থেকে 
কলকাতা সফরের মূল উদ্দেশাই ছিল পশ্টিমবঙ্গের জনগণের কাছ থার্মাল স্পা ম্যাসাজ, এই দু' ধরনের ওয়াশ ২৯ জুলাই দেখা যাবে 
থেকে আরও বেশি ভোট পাওয়ার জন্য আবেদন করা । তাদের পাওয়া যাবে। এই স্পা-ওয়াশ ত্বকের পি একগুচ্ছ ভারতীয় সিনেমা। 


ব্যানসেল পার্ক এক্সিবিশন-এ 


এইচ ভারসাম্য রক্ষী করবে বলেই 
সংস্থার দাবি। ২৫০ মিলি প্যাকের 


এই উদ্দেশ্য সফল হল কিনা, তা জানার জন্য তো আরও 
কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে জামাদের। (যদিও 


এই লেখা প্রেসে যাওয়া পর্যন্ত সকলে দাম ৯০টাকা। (এম এম এম 1) ফেস্টিভ্যাল শুরু 
হচ্ছে। এই ফেস্টিভ্যালেই দেখা 


প্রতিযোগিতায় টিকে জাহে।) 


যাবে বাছাই করা 
ভারতীয় ,. 
সিনেমাগুলি। সেই 
তালিকায় রয়েছে 
ফোনাফুনি পেয়ার কে সাইড 
এফেব্টস, ইংলিশ অগস্ট, 
টাটা ইন্ডিকম সংস্থা নিয়ে সৃপ্লিট ওয়াইভ ওশেন, 
এসেছে এক অভিনব অফার। মিস্টার আ্যান্ড মিসেস 
হ্যান্ডসেট পাওরা যাচ্ছে মাত্র মার্ডার আনভেইলড, 
১০৯৯ টাকায়। মোটো রেজার ওয়াটার। রাহুল বোস 
ভিথ্রিসি মডেলটিও পাওয়া রেট্রস্পেকটিভ তো আছেই, 
যাবে মাত্র ৭৯৯৯ টাকায়। সঙ্গে রয়েছে নাচ, গান, 
ভিশুয়াল আর্টস, লিটারেরি 
আর্টস-এর উপর একগুচ্ছ ইভেন্ট। 


এই বর্ষায়... 


পেপে জিন্স নিয়ে এসেছে 
আযাকোয়া মেরিন কালেকশন। বর্ধাকালের জন্য 
কুল ত্যান্ড ক্যাজুয়াল লুক আনতে এই পোশাক 
অতুলনীয়, এমনটাই সংস্থার দাবি। 

দম শুরু ৪৯৯ টাকা থেকে। 


কিছুদিন আগের কথা। সির 
মুন্বইয়ের ছোট্ট ওস্তাদ সিরিয়ালের 
ঃ ২ শুাঢং মানেই 

ষ্ঠ. সমার সারেগামাপা লিটুল র চিনি 
চ্যাম্প-এ গান গেয়ে মাতিয়ে দিয়েছিল | দশা পাঁচটার 
সকলকে। বিচারকরা বলেছিলেন যে, এই ছানাদিন তাও 
ছেলে বড় হয়ে শিওর কামাল দেখাবে। কিন্তু 1518 
বড় হওয়ার ভাগেই সমীর কামাল দেখাতে টাইম সকালে, বাড়ি ফিরতে -ফিরতে পরী 
বেডে লাকানিি মাঝরাত। ফলে শুটিং স্পটকেই প্রায় ঘরবাড়ি 
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নিয়ে ফেলেন শিল্গীরা। কিছুদিন আগে মুন্বইয়ের : 
বিখ্যাত বৃষ্টিতে সারাদিন ধরে জান্বো শুটিং হচ্ছিল 
করম আপনা আপনা"র। সকাল থেকে বৃষ্টি হতে- 
হতে বিকেলের দিকে একটু ধরেছে। এমন সময় 
ধোঁয়াওঠা চা আর গরম-গরম পকোড়া সহযোগে 

, জমিয়ে আড্ডা দিতে ইচ্ছে করছে সকলেরই। 
কিন্তু উপায়? উপায় করেও ফেললেন গৌরী 
ওরফে পল্লবী সুভাষ। বাড়ি কাছেই, ফোনে 
হোমমেড পকোড়ার জর্ডারও দেওয়া হয়ে গেল। 
আধঘণ্টার মধ্যে তা হাজির ইউনিটের সকলের 
জন্য। চা-পকোড়ায় নিমেষে জমে উঠল আসর। 
একঘণ্টার “ছোট্ট, বিরতির পর সকলে চাঙ্গা হয়ে 
ফিরলেন শুটিং ফ্লোরে। 


টিভির অন্তাক্ষরির সেটে সমীরের 
বাড়াবাড়িতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে সকলে। সে 
দেরি করে আসে, মেকআপ নিয়ে বাড়াবাড়ি 
করে, সকলকে নিয়ে এত হাসিঠাট্রা করে যে, 
টারও ভাল লাগে না। আশা ভোঁসলের সঙ্গে 
আশা জ্যান্ত ফ্রেন্ডস" আলবামে কাজ 
করেছিল সমীর। সেখানে তার পাকামি দেখে 
তাজ্জব বনে গিয়েছিলেন আশাজি! 
উপদেশও দিয়েছিলেন, “যব 
তক হো সকে,বচ্চে বনকে 
নাহ !” কিন্ত তা 
১ সমীরের কানে আদৌ 
ক গিয়েছে কি? 


“তুর মেলা, ঝুম তা রা রা রা-এ পরমব্রত-জুঁন মালিয়ার পোশাক যে 
কে বাছছেন কে জানে! জুনকে তো ক্রক 
(মাফ করো, ওটাকে “ড্রেস” বলতে পারছি 
না) ছাড়া কিছু প্রায় পরানোই হচ্ছে না। 
সেগুলো তাকে মানাচ্ছে, না মানাচ্ছে না, সে 


ক্ষ তর্কে না যাওয়াই ভাল! পরমব্রত বিচিত্র সব 
কোট, শার্ট, জ্যাকেট পরছেন। সঙ্গে যোগ্য সঙ্গত 
করছে নানা রংয়ের চশমা । মেকআপের কথা তো ৯ 
যত কম বলা যায়, ততই ভাল। 'নাচ বলিয়ের 
লিয়া ॥ 


শাবি্বির আলুহওয়ালিয়া এবং সঙ্গীতা ঘোষের 
সাজপোশাকের অক্ষম অনুকরণের কি খুব দরকার ছিল? 


নু 


লং লিভ লুজার্স! 
যখন মনে হতে শুরু করেছে ্ 
যে, রিয়্যালিটি শো মানেই 
একগুচ্ছ ছেলেপুলে গান গাওয়ার নামে 
নাটুকেপনায় ভূবন ভরিয়ে দেবেন, তখনই 
সহারা ওয়ানের “বিগেস্ট লুজার জিতেগা? 
এনেছে রিফ্রেশিং টুইস্ট! এই শো-এ 
প্রতিযোগীরা সত্যি-সত্যি ওয়ার্কআউট করে, 
নানা আডভেঞ্চারাস চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি 
নিজেরাই ভোট করে সপ্তাহান্তে বাদ দেয়। 
কমিয়েছে এবং দেশের আরও অনেক 
“মোটা'কে ওজন কমাতে অনুপ্রেরণা 
জোগাচ্ছে। লং লিভ বিগেস্ট লুজার। 
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জে ঘোষ 
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৮ সযোগ পেলে না বলেই 


নিজেকে কী বলবে. প্িল-্রিল, লা ডিগডিগে রোগা £ 


অবশ্যই ডিগডিগে রোগা ! করণ, দ্রিম বলতে আমার চোখের ] হা তো! কোন ভাষায় মার বকরছি তা নয়, কোন যাচ্ছে না। কিন্তু টলিউডে জোর | 
সামনে যে ছবিটা ভেসে ওঠ. তার সঙ্গে আমার চেহারার 1 চরিত্রে অভিনয় করছি, সেটা আমার কাছে গুজব “খতুর মেলা,ঝম তারা রা ; 
নিট নি | রেশি গুরপূর্ণ! রা" এ নাকি চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন: 


| অনন্যা। শেষ পর্বের শুটিংও নাকি । 
: সারা। তা এমন গুজব শুনে | 
উনিশ কুড়ি চুপ করে বসে | 
থাকতে পারে? সোজা ফোন 
; লাগানো হল অনন্যাকে। “ত্যাঁ, 1 
; এসব আবার কে বলল? আচ্ছা, 


ইনুর সৌন্দর্য একটুও ম্যাটার. | খাই। বিশেষ করে মাছ হলে তো [কথাই নেই! 


হ-দার কাছে কারও উচ্চতা বা. ; শুধু আড্ডা ? আমরা [তো টিফিনওভ ভাগ করে 
| 
করে না। আসল হল, সেমানুষ | তোমার ধাত তো একটু মোটার দিকে! | 


| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
] 
| 
| 
] 
| 
পরে ফোন করব।” বলে নায়িকা 
| 
| 
| 
। 
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হিসেবে কেমন! | ডায়োটং কর? | 
বাইরে মুষলধারায় বৃষ্টি, | আমি টিপিক্যাল ভেতো বাঙালি। ওসব আমার | ; আমি একটা শট দিচ্ছি। ১০ মিনিট | 
তুমি শুটিং ফ্লোরে গম্ভীর | দ্বারা হবে না! | 
কোনও দুশো অভিনয় | । বেপান্তা। অনেক চেষ্টার পর যখন ; 
করছ। মনটা উড়উড়। | ৷ আবার ফোনে ধরা গেল তাকে, | 
চুপি-চুপি কোথায় | 1 তখনও ছকে বীধা বুলি ছাড়া অন্য | 
পালিয়ে যাবেঃ | কিছু বলতে রাজিই হলেন না! | 
উফ,বৃষ্টি পড়লেই “দ্যাখো, প্রোডাকশন কোম্পানি ; 
আমার খুব ভিজতে থেকে পইপই করে বারণকরে | 
ইচ্ছে করে! শুটিংয়ের | দেওয়া হয়েছে এ ব্যাপারে কিছু | 
ক্ষতি করে চুপি-টুপি বলতো সুতরাং...গুজব একটা | 
কেটে পড়বনা। তবে | ছড়িয়েছে বটে। কিন্তু সে ব্যাপারে | 

টুক করে একটু আমি কিছুই জানি না” | 
ভিজে আসব! কাক টস শিভিস্টী রাস 


শেুপিযরের রোমিও-জুলিয়েট 
একক হস বাক্সে! প্রেমিক- 
পরেছিল পছন্দের লিস্টিতে 
এন নম্বরে থাকা এই কাহিনিকেই একটু অন্যরকম করে মশলাপাতি ছড়িয়ে, 
নন দিয়ে পরিবেশন করছেন ছোট পরদার অন্যতম হিট পরিচালক দেবাংশু 
য় থাকা মোচড়টি হল, রোমিও-জুলিয়েট নয়, এবার মারা যাবেন 
: দই পরিবার থেকে যুগলের মিলনে বাধা আসবে এইভাবে! একজন 
কে. তনজনের জন্য বাবা খুন হয়েছেন, অন্যজন ভাববে ওদিকে থাকা লোকটির 
নোষ হলে 2 জনেই দু'জনের শক্র হয়ে যায়। সিরিয়ালের পাইলট পর্বের শুটিং 
শেষ। মূল পর্বের শুটিং শুরু হতে এই হের শেষ থেকে। অভিনয়ে আছেন অপরাজিতা আঢ্য, লকেট, খতা 
দত্ত চক্রবর্তী বিট্রু নবাগতা মেনদিদ সিরিয়ালটি দেখানো হবে ই-টিভি বাংলায়। দেখা যাক, রোমিও- 
দুলিয়েট বাংলা বিন্দাস বাক্সে কতটা ঝড় তুলতে পারে! 


স্ 


কি টিভির সারেগামাপা-য় বিচারকদের টুকটাক ঝগড়ার পাশাপাশি 

একর এসে গেল প্রেম-ট্রেমও। মির্রি-মিট্রি লুকোচুরি চলছে শো-এর 
সঞ্চালক আদিত্য নারায়ণ এবং প্রতিযোগী মৌলি দাভের মধ্যে! মৌলি 
পারফর্ম করতে এলে আদিত্যর মুখ হাসি-_হাসি হয়ে উঠছে। অন্যদিকে 
আদিত্যর গালে তার ফ্যান” চুমু খেলে মৌলি রেগে যাচ্ছেন। শুটিংয়ে ফাক 
পেলেই একসঙ্গে সেটের কোনায় বসে গল্প করছেন তারা। ৭ জুলাইয়ের এপিসোডে : 
দু'জনের এই লুকোচুরি খেলাটাকে আরও উসকে দিয়েছেন হিমেশ রেশম্মিয়া। | ৮ 
শোনা যাচ্ছে, মৌলি-আদিত্য নাকি শো-এর পরও লুকিয়ে দেখা করছেন! আদিত্য-; * 
মৌলি দু'জনেই পশ্টিমি সঙ্গীতের ভীষণ ফ্যান। গান নিয়ে 'আলোচনা'করেইনাকি। 
তারা অবসর" সময় কাটিয়ে দেন! “সঙ্গীত কা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মৌলি জিততে 
পারবেন কিনা, সময়ই বলবে। তবে প্রেমযুদ্ধ তিনি জিতেই ফেলেছেন বলা যায়! 


ষ্চ 
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থেমে নেই আমিও । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 
এগিয়ে চলেছি প্রতিনিয়ত। 

আর পিডোফাইল-এর মানে। 

বাচ্চার লেখাপড়া থেকে ঘর সাজানো, 
অফিস পার্টি থেকে রান্নাঘর... 

আমি সমান স্বচ্ছন্দ সবেতেই। 

তাই তো আজ সানন্দার পাতায় 
আমার মতোই অন্যরাও খুঁজে 

নেয় সব-পেয়েছির জাদুকাঠি।” 


ঘরে বাইরে সমান তালে 
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'অল্পবয়সিদের জন্য মজার ছবি” পরিচালক অঞ্জন ঘরমুখো হয়। ছবির এই স্্রাকচারের ভিতরেই 
দত্ত যদি শুধু এই কথা মাথায় রেখেই “দ্য বং পরিচালক গুঁজে দেন সমকামিতা ইসুটি। অপুর 


কানেকশন” ফিল্মটি তৈরি করেন, তা হলে বলতে এক কোলিগকে সমকামী বে 


লচাকরি থেকে বের 7 


হয় ছবি উতরে গিয়েছে। উনিশ-কুড়ির জন্য বেশ করে দেওয়া হয় এবং এর প্র 
ইস্তফা দেয়। সত্যজিৎ রায়ের “মহানগর? 


মস্তির ছবি কিন্তু এর বেশি আর কিছু নয়। দুটি 


তিবাদে অপু নিজেও 


আছে। সেখানে এক 


মূল চরিত্রকে কেন্দ্র করে এগোয় গল্প। বং ছবিতেও এরকম একটি দৃশ্য 
4৯ 


কানেকশন, এই শব্দযুগলের অর্থ খোঁজার চেষ্টা. বিদেশিকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করার পর 


হয়। অপু পেরমব্রত চট্টোপাধ্যায়) চাকরি করতে 


য়িকা প্রতিবাদ করে, সুফল না পেয়ে নিজেও 


2 


ন্‌ 
কলকাতা থেকে পাড়ি দেয় মার্কিন মুলুকে এবং ইতি দেয় কাজে। “বং কানেকশন'এর ৪০০৪ 


আন্ডি সেন (সায়ন মুন্সি) গানের টানে 


মোটেই মন ছুঁয়ে যায় না। পাগলা হাওয়ার... নিয়ে । 


আমেরিকা থেকে চলে আমে কলকাতায়। আবার যত কম বলা যায় ততই ভাল, বিচ্ছিরি লিরিকে 


কোনও পাসপোর্ট, ডকুমেন্ট ছাড়াই 


তুমি না থাকলে-রও একই দশা। শুধু সুজন মাৰি | 


আমেরিকার রাস্তায় ট্যাক্সি চালায় বাংলাদেশি 


রে গানটা মন্দ লাগে না। বিশেষ করে যখন 


পৃথিবীর সঙ্গে একটা যোগসুত্রে বাঁধা পড়ে 'বংঃ 
চরিত্ররা! প্রেম স্পষ্টভাবে ফোটে না বং ওঠে, সুজন মাৰি 
কানেকশন"এ। অপুর টেক্সাসে আলাপ হয় রে.. আমেরিকার 
রিতার (পিয়া রায়চৌধুরী) সঙ্গে এবং কলকাতায় মেঘ ভেসে আসে 
্যান্ডি পায় অপ্পুর গার্লফ্রেন্ড শিলার রোইমা বাংলার আকাশে! 
সেন) সাহচর্য। দু'জোড়া সম্পর্কের সামান্য একটু 
ইঙ্গিত দিয়েই ক্ষান্ত হন পরিচালক। তাই আান্ডির 
সঙ্গে শান্তিনিকেতনে শিলা উলা লা" 
সহযোগে পাগলা হাওয়ার বাদল দিনে 
গায় এবং নাচানাচি করে, 
এয়ারপোর্টের ভিতর চলে যাওয়ার 
পর সে কেঁদে ফ্যালে। আর 
অন্যদিকে, ঘুমন্ত অপুর গায়ে চাদর 
টেনে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় 
রিতা! বাঙালি অপু ফিরে আসে 
বঙদেশে, আ্যান্ডিও শেষমেশ 


হাসান মন্টু (সৌভিক কুন্দগ্রামি)। এভাবেই গোটা পুলিশের গুলি খেয়ে হাসান পড়ে যায় নদীতে 
আর ব্যাকগ্রাডন্ডে বেজে 


কখনও দেখানো হয়নি! 
বিচারকদের এবং প্রতিযোগীদের 
আলাদা ক্লোজ-আপ শট দেখানো 
হয়েছে। হিশ্বেশের অংশের শুটিং 
আগেই করা হয়েছিল। যাতে এই 
সমস্যার দিকে কারও নজর না যায়, 
ই আদিত্যর উপর বিচারের ভার 
তুলে দিয়ে নাটক করা হয়! 


স্টারভিও আই, ৭ জুলাই, রা 


নন স্টপ নাট্য সংসদ [শনিবারের 
এপিসোডের প্রতিযোগীদের মধ্যে 
থেকে রেছে নেওয়া হবে তিনজনকে, 
যারা রেমিসাল ১২: যাবেন। নম্বর 

নানার পর দেখা গেল, প্রিয়ানি-আভাস ফাইনালে 
গিয়েছেন। মহম্মদ ইরফান, অশগ্রীত এবং মিরান্দে, 
এই তিনভানের মধ্যে টাই হয়েছে ৮২ নন্বরে। এই 
গ্রুপ থেকে ফাইনালে খ্াগ্তয়ার কথা সাকুল্যে 
তিনজনের! তা হলে £ ঠিক হল, আপাতত এই 
তিনজন রিভীর্ভ বেঞ্চে থাকবেন! এবার ভিতরের 
কথা শোনো! মহম্মদ ইরফানকে চেনো ইনি 
সারেগামাপা চ্যালেঞ্জ ২০০৫-৫৩ ছিলেন আবার 
সারেগামাপা এক ম্যায় অউর এক তু-তেও ছিলেন! 
সারেগামাপার দারিত্বে তখন ছিলেন গজেন্দ্র সিংহ, 

রর সঙ্গে কাটাকাটির পর যিনি এখন ভি ও 


ক 
চ্ছে. গজেন্দ্র নাকি 


৪2 2 তু ভু 


সব সম্পর্কই কি 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব? বন্ধুত্ব, প্রেম 
বা বিয়ের বাইরেও এমন কিছু 
সম্পর্ক তৈরি হতেই পারে যার ঠিক 


মানবিক সম্পর্কের উপর 


নামকরণ করা যায় না। অনিরুদ্ধ রায়চৌধুরীর থাকায় ও তা সত্বেও ক্ষণে-ক্ষণে বাংলা 
প্রথম ছবি “অনুরণন”-এর গল্প এই ধরনের জটিল কবিতা বলা ও বাংলা গান গাওয়ায়। রাইমার 
ভিত্তি করেই এগিয়েছে। অভিনয় পরিণত ও সুন্দর। তবে তীর মেকআপে 
দু'টি কাপ্ল রাহুল (রাহুল বসু) ও নন্দিতা ডিটেলিংয়ের বড়ই অভাব। তিনি যে নকল খোঁপা 
খেতুপর্ণা সেনগুপ্ত) এবং অমিত রেজত কপুর)ও পরেছেন, তা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। রজতের 
হাবভাব ও কথাবার্তা তাঁর চরিত্রের সঙ্গে দারুণ 


প্রীতির রোইমা সেন) ঘটনাচক্রে আলাপ হয়। 
রাহুল ও নন্দিতা প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া এক সুখী 
দম্পতি। অন্যদিকে অমিত ও প্রীতির সম্পর্কে 


মানিয়েছে। কুনাল পাঁধি তার হয়ে এতই ভাল ভাব 
করেছেন যে, অনেকেই রজত নিজে বাংলা 


উষ্ণতার বড়ই অভাব। এসবের মাঝেই রাহুল ও 
প্রীতির মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা ঠিক অন্য 


[লেছেন ভেবে ভুল করছেন। খাতুপর্ণার অভিনয় 
প্রথমাংশের তুলনায় দ্বিতীয়াংশে বেশি ভাল। 


পাঁচটা সম্পর্কের মতো বর্ণনা করা যায় না। এই গ্ল্যামারস গৃহবধুর চেয়ে দুঃখী স্ত্রীর চরিত্রে 

ছবির কনসেপ্ট যথেষ্ট্র পরিণত ও শহরভিত্তিক। অভিনয় করতেই বোধহয় তিনি বেশি সক্ষম! 
তবে রাহুল ও গ্রীতির কাব্যিক ও প্লেটোনিক ন্যাকামি জিনিসটা অভিনয় থেকে ঝোড়ে ফেললে 
সম্পর্ক সময়ের অভাবে ছবিতে ঠিকমতো ফুটে বোধহয় অনেক ভাল হত। ছবিতে ব্যাকগ্রাউন্ড 
উঠতে পারেনি। আসলে লন্ডনে প্রথম বাংলা ছবি মিউজিকের ব্যবহার ও সিনেমাটোগ্রাফি খুবই 
শট করার আনন্দে পরিচালক বোধহয় ঠিকঠাক ভাল। তবে এডিটিংয়ের দিকে আর একটু নজর 
টাইম ম্যানেজমেন্ট করে উঠতে পারেননি। ছবির দিয়ে গল্পের টেম্পো বাড়ানো দরকার ছিল। 
প্রথমাংশ বেশ একঘেয়ে ও গল্প প্রায় এগোয়ই না। বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে রোজ-রোজ পার্কে ঘুরতে ভাল 
কিন্ত ছবির পরের অংশে অনেক ঘটনা একসঙ্গে না লাগলে হুবিটা একবার দেখে নিতে পারো। 


ঘটে বায়। রাহুল আরও একবার নিজেকে দক্ষ 


তবে বন্ধুদের সঙ্গে মস্তি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই 


অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্টিত করেছেন। তবে 
অসামঞ্জস্য রয়ে যাচ্ছে রাহুলের চিরকাল বিদেশে 


সিনেমা দেখতে যেও না। যারা একটু পেসিমিস্ট , 
তাদের জন্য এই সিনেমা একেবারেই নয়! 


গ্র্যামার জগতের ১৭ জন সেরা ব্যক্তিত্তেরা শেখাচেছন র্যাম্প ও প্রোডাক্ট মডেলিং আ্াঙ্কারিৎ 
রেডিও জকি ও ভিডিও জকি-এর প্রশিক্ষণ, সিলেমার অভিনয়, ক্রিয়েটিভ ও ওয়েস্টান ডান্স, 
পার্সোনালিটি ডেভলপমেন্ট/গ্রর্শমৎ ও মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট 
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চলে। উনিশ-কুড়ির জীবনে কিছু-কিছু ঘটনা 
উসকে দেয় লজ্জা, বাড়িয়ে দেয় প্রেমও। মিষ্টি 
প্রেমের এই দুই উপাদানকে নানা দিক থেকে 
দেখার চেষ্টা করেছেন এবারের লেখকরা। হাফ 
ডজন মিষ্টি প্রেমের গল্প লিখেছেন সঙ্গীতা 
বন্দ্যোপাধ্যায়, স্মরণজিৎ চক্রবর্তী, বিনায়ক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, পম্পা সেনশর্মা, সুমন সেনগুপ্ত 
এবং শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়! 


/ প্রি-৬ ৯] টিস্কে, 
৫ প্রেমের সঙ্গে মিষ্টি লজ্জা যেন হাত ধরাধরি করে নি 6 
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